হিন্দ বিবাহ সমালোচন। 
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মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 





০০ 
তত 


মহাশয় তুল গুণনিধানেষু। 


আন্তরিক শ্রদ্ধাপুরঃসর নিবেদন । 


যেরূপ বত্ববান হইয়াছেন, তাহাতে বিবাহবিষয়ক পুস্তক 
আপনার নামেই উৎসর্ণিত হওয়া উচিত । বাস্তবিক 
বিবাহপ্রথার গতি সাখাকডি"আভ্যন্তরিক মঙ্গলামস্ল 
যতদ্রর নির্ভর করে, এমন অন্য কোন প্রথার প্রতি করে 
। কিন্তু ভাঁমি বর্তমান পুন্তক খানিকে আপনার গ্রহ- 
ক করিতে পারিঘ়াছি কি না, তদ্দিষয়ে আমার 
বিলক্ষণ সন্দেহ আছে । [ভরসা করি, আপনার গুদা্ধ্য 
গুণে দোষগুলি উপেক্ষা করিয়া গুণের ভাগ গ্রহণ করি- 
বেন। সে গুণেরও মুল আপনি, যেহেতু আপনার প্রণীত 
পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া আমার এই গ্রস্থ রচনা! করিবার 
বাসনাব উদ্রেক হয়, এবং আপনার গ্রস্থ হইতেই উল্লি- 
খিত রচনায় বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইতি । 
৪৭ রি 
৫ কার। 
০০৮ 775----তিতষ 
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আপনি বর্তমান হিন্দু সমাজের উন্নতি সাধনের 
অভিপ্রায়ে বিবাহ রীতি সংশোধিত ও উন্নত ঝরিতে 





অশুদ্ধ মোধন। 


সাতে 
পৃষ্ঠ] পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১৩ ২ গ্রহণ করা এছণ করা এককখলেই 
১৪ ্ যদি যদি সাধারণতঃ 


১৪ ৭:৮ অপর শাজ্ীম্তরে শাঙ্সীম্তরেও 
৭ ৬ শীল সিদ্ধ হইতে শান্স-সিদ্ধ বল? হইতে 


১৮ ২১ উপলব্ধি সম্ভবাবিত 

১৯ ৭ ার্ভ পারণের রমণীর গর্ভধারণ 

২৬ ণ পদার্থ উপায় 

২৪ ১২ বর্ষে বর্ষে 

২৬ ৬ খতুমাত খতুমতী 

১৮ ২ বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান 

২৯ ৩ গুণবান গুণবান্‌ 

২৯ ১০ গর্ত ধারণের রমণীর গর্ভধারণ 

৩০ ৬২ ভেদ বেদে 

৪২ ৬. নিবৃত্তির নিবৃত্তি 

৩ ৯১* পূর্বাপর অনেক দিন হুইতে 
৫৩ ১৫. ক্রমাণত ক্রমাগত শিশুমুখ দ্বার 
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, ৯৫ এই কালে যানস। 
ক্ষেত্রেযে | 


৭ রোঁগবিবাঁরণী 
১০ আজশ্াতঃ 
২৩ আঁহার্ষের 


৭ পোষণের 

৪ পুত্র 

৮ সাধারণ 

৭  প্ররুত্তি যুলক 


১০১১ উদয় হইলেই 


শ্দ্ধ 
ক। 
নিতান্ত 
বালকের 


বদি এই কালে মানস ক্ষেত্রে 
তক 


রোগনিবারণা 
আঁজন্বাতঃ 
আহার্য্যের 
পোষণের 
সম্তাঁন 
সাধারণতঃ 
উদ্দেশ্য সাধক 
উদয় 


ভূমিকা । 


হিন্দু শব্দেব অর্থ অতি বিস্তীর্ণ । আবাধম্মবলত্বী হব ভার৩- 
বানীকে সচরাচর হিন্দু কমা খা | যদি আদিমকালে হিন্দুজীতি 
এক প্রকার ধন্দশাঁন্্রে শখসিত ছিলেন, কিন্ট দেশাভেদে ও কাল পরি 
বর্ততন এবং সামাচ্জিকগণের প্রপভ্িগত বিছ্িন্নতীয উহ্ছ'দের মধ্যে 
এক্ষণে আচার বাবহারের অনেক টৈলক্ষণ/ লক্ষিত হম। ইদানীন্ত্ঁ 
কালে ইহাদের বিবাশ্বাপার ভারতের নানা স্থলে নান! পকাঁন্গ ভাব 
ধারণ করিতে দেখা যায | পরস্ত বঙ্গদেশে উহার যত প্রকীর-ডেদ 
দৃট হয়, অন স্থানে ত৩দূর বিষ্ঞমান আছে কিনা সন্দেহ | অভএব 
প্রধানতঃ বঙ্গীয় হিন্দু সমীজকে পক্ষ) এবহ ইহ্থাৰ বৈবাহিক রীতি 
নীতির বিষয পবারলোচনা করিষ। এহ পুস্তক র্গিত হইল | 
আধুনিক হিন্দু সমাজে বিবাহ-বিষশিণী যে কযেকছী পদ্ধতি পীচ- 
লিত দেখা যায় তাক! সব্ধর্ত সমান নভে | উচ্চ শেণীব লোক 
[দিগের মধ্যো বিবাহ রীতি যেরুপঃ [নিশ্র শ্রেণীর মর সেজপ নে 
আঁবব*উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে উদ্দাহবণীঘ) সর্বত্র তুলাতাবে অনুষ্ঠিত হ্শ 
না|. এক ডন যে বসে ব' শে এ্রণাশী]” স্ত্রী পুকষেব ট্ববািক সমবন 
স্থাপন কবে, অপর বাক্কি মে বম বালে প্রণানীতে ভাঙা স্কপা- 
দন করিতে বাধ্য নে | যাহা হক এ সকল প্রচলিত নানাপ্রকাঁর 
বিবাহ-গ্রথা ছউতে সমাজে বহুল অনিষ্ট উদ্ধত হইতেছে, ইহা এক 
প্রকার অনেকেই স্বীক।র কর্টরন। কিস ক্ষোভের বিষগা, এই অনর্থ 
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নিচয় বহুকাল হইতে চলি) আসায় আমর! উহ্বাদিগকে সহজে 
অনুভব করিতে পারি না, কিন্ব। কখন কখন অনুম্ভব করিয়াও উদ্দী- 
সীন থাঁকি। বিবাহ-প্রথা -সন্তত নানী প্রকার অনর্থ সমূহ চিফিৎসা" 
ন্যবসা উপলক্ষে নিরন্তর আমার দূষিপথে পতিত হয়। একদ| 
অন্তঃকর€ণ এই প্রশ্নের উদয় হহল যে, কথিত বৈবাহিক অনর্থ সকল 
অপনেধ কি ন!? পরিশেষে চিন্তা করিয়। দেখিলান যে, উস্ভ। নির- 
কাধ্য বটে। কিন্ত এই উন্দেশা সাপনার্থ বর্তনান বিবহ রীতির 
কতকাংশ পরিবত্তন এখং সাঁহগ্রতিক অপ্রচলিত বিবাহ প্রথার পুনঃ 
গুধর্তন! প্রয়োজনীয় | দেখ! যাঁম, শান্ত্রের গতি সামাজিকগণের 
চির আস্থা, অতএব প্রচলি5 ও আধুনিক অপ্রচলিত বৈবাহিক 
আচার শাজসম্মত কিনা তাহ। অহগ্র নিস ঝুরা আবরশাক বো 
হুইল । কথিত আছে শাস্্াধ উপদেশ যুক্তিবিহান নহে, এমন 
কিঃ যাহা যুক্তিহান তণ্হা শাক বলিঘাহ গণা ও গ্রাহা ভর না। 
অতএব প্রচলিত এবং ইদানীন্তন অপ্রচলিত বিবাহ পন্ধতি বহর 
শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অনুরূপ এবহ কতদুখ বুভ্তিন অন্য৭৩, তাহা আঙ্দিবার 
নিমিত্ত মনে কৌতুহল জান্খল। পন্ড এই কৌতুহল পরিস্ৃপ্ত করা 
মীদৃশ ব্যক্তির পক্ষে সহজ কখ। নহে, তথাপি আদি বিবাহ অন্বদ্ধীষ 
শখজ্োক্ত বাবস্থা সকল পর্/ালোচন! করিতে এবং উহ্কাদিগের 
যেখক্তিকতার বিষয় অনুশীলন করিতে যথানাপ্য প্রবন্ত হইলাম । 
শাস্ত্কারদিগের উদ্দেশ্য সকল, য!হা তাহাদিগের বৈবাভিক ব্যবস্থার 
অন্তুর্নিবিষট আছে, প্রকাশ করিতে বত করিলান | অবশেষে এখিলাম 
প্রচলিত বৈবাহিক রীতি অনেক স্থানেই শাস্্রান্মত নন্ছে এমন কি 
কেঁঠ্য বা উহ1,এককালে শাস্ত্রবিরোনি বলিগ। প্রতীয়মান হয় 
আবার শাস্ত্রীয় বাবন্থা কেন কোন স্থাঁনে ন্যাঁয়গত & সনাঁজিক 
হিতকর বলিয়।9 বোধ হইতে থকে, স্কানান্তরে উহ! যুক্তিসঙ্গত 
বা বর্তনান ঠনাজের হিএদ নহে বলিয়া উপপঞ্ধি হস | আঁর 


$ 
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ইদানীন্তন অপ্রচলিত বিবাহ-প্রথাঁও শাঁজ্ানুমোদিত, যুক্তিসঙ্গত 
এধৎ বর্তমান কালের ও সমাজের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হুইতে 
থাকে 1! কিন্ত এদিকে সনাঁজের অনেক লোকের সংস্কার এই যে, 
সামীজে যে সকল বৈবাহিক পদ্ধতি অধুনা প্রচলিত আছে তৎ- 
সমুদয়ই শাস্ত্রাভ্ুমোদিত, আর যাহা অপ্রচলিত, তাহা শক্সঙ্গত 
নহে অপিচ ফে রীতি পুক্ষানুক্রমে চলিয়। আনিতেছে* তাহা 
শাস্ত্র বা! যুক্তির বিরোপইী হইলেও অনুষ্ঠের। এই সকল ভ্রেম ও 
বুনংস্কার সনীজ ভইতে দূখটকরণ করিতে পারিলে উদ্দেশ্য বিষয়ে 
কতকাধ্য হইতে পাঁরিব আশা করিমা এই “হিন্দু বিবাহ সমালোচন?” 
নামক পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহাতে প্রচলিত বালা-বিবাহ, অসম- 
নলিবাহ, বহু-বিবান্ছ বং অপিবেদন; আর সাম্পতিক অপ্রচলিত 
বপবা-বিবাহ ও অসবর্ণ-বিবাহ . আলোচিত হইয়াছে | অতো 
মি শীক্ীয়ভ। ৪ ঘেক্িকভাও [রি অর্ধধসাধা বিচীত কর$। শিষধখছে । 
তন্মিমিত্ত ধর্ম শাস্ত্রীর ও পৌরাণিক প্রমাণ, তথ আধুনিক ও পুরা- 
কালের শারীরতব্রজ্ঞছদিগের মত পর্যা।লো'চিত হইয়াছে । বিবাহ রীতির 
দৌষবশতঃ জখীজে যে মকল অনিষ্টরাশি উদ্ভত হইয়া! আঁসিতেষ্ছে, 
তাছু। বিষঘবিশেষের বর্ণনস্থলে প্রদর্শিত বং তথার তাহাঁদিগের 
নিবারণেবপবয়গ প্রন্তীবিত ভইয়াহে। স্থানে স্থানে মুমলসখন ও 
থুষীয় সাজ ও তৎ্তৎ ধর্্মশাস্ত্বের বিষর উল্লেখ কর! গিয়াছে), 
তদ্দবরা যে কেবল এ এ সমাঁজের টববাহিক পদ্ধতির আঁভাঁপ দেওয়া 
হইয়াছে, তাঁহা নহে, হিন্দু বিবাহ রীতির ও তদন্তর্ণত ইটালি ফলের' 
তন্বনির্ণয়ে, উহ? পেমক স্বজপ পরিগ্ৃহীত হুইয়!ছে | অপিচ আমা- 
দিগের দেশ কাল পাত্রের উপবোশিনী একী বিবাহ বারস্থা 
সঙ্কলিত করিয়া এই পুস্তকের শেষভাঁগে সংযোজন করা হইয়াছে 
ইহাতে বর পাত্রীর যোঁগ্যন্তা নিষ্ধীরণ করিবার পীতি ও উপায় বিধাঁ- 
য়ক উপদেশ নকল স্পষ্টরূপেপ্নিদেশ কর) হইয়াছে। 


1০ 


এশ্সণে হিন্দু, বিশেবহঃ বঙ্গীষ, সমাজের নিকট আমার এই 
অনুরোধ যে, সকলে যেন পক্ষপাত শুন্য হইয়। এই পুস্তকের আগ্ভো- 
পান্ত গ্াঠি করেন এবং বৈবাহিক অনর্থ সকল হইতে আঁপনাদিগকে 
অব্যাহত রাঁখিতে যত্ুবান হুন। এই পুস্তক পাঁঠে যদি সনজের 
কিঞ্ঃস্বান্দও উপকার বোধ হয়, তবে আমার যাবতীয় পরিশ্রম সণর্গক 
জান কুরিব। 

বাহুল্য ভয়ে আপতিতঃ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হুইল | 
অবিলন্ষে দ্বিতায খণ্ড প্রকাশিত হইবে | 


মেদিনীপুর | স্টার. 
৩০এ টৈম্ণথ ১২৮২। ! শ্রীভূবনে ধর মতে! 


হিন্ছ ব্বাহ সমালোচন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 





বালা বিবাহ । 


বালক বালিকার পরস্পর বিবাহের নাম বাল্য-বিবাহ । 
মুনলমান জাতি মধ্যে ইহ] প্রায় প্রচলিত নাই । মহদ্মদীয়" 
বর্্মশীন্ত্রে বর কন্যার বয়সের কোন নির্দেশ দেখা যায় না, কিন্ত 
পূর্বাপর যেরূপ ব্যবহার চলিয়া আনিতেছে তাহাতে বাল্য- 
বিবাহ যে উহদিশের মধ্যে আদরণীয় বিষয়, ইহ বোধ হয় না! 
কেবল বঙ্গদেশীর হিন্ডু-প্রকতি-প্রাপ্ত কোন কোন মুসলমানকে 
এই বিবাহের অনুষ্ঠানে প্ররত্ত দেখা যায়? 

কিন্তু, হিন্দ্রসমাজে বাল্য বিবাহ নিতান্ত সাধারণ | ব্লক" 
বালিকার ত কথ! নাই, দুগ্ধপোধ্য, এমন কি, কখন কখন গর্ভস্থ 
সন্তানেরও পরিণয় সন্বন্ধ অবধারিত ছইয়া থাকে! অধুনর 
সমাজে ৫য সমস্ত পরিণয় ক্রিয়া নির্বাহ হইতে দেখা! যায়, 
তাহার অধকাংশই স্ত্রী-পুকষের বাল্যাধস্থায় ঘটিয়া থাকে ।* 

এই বাল্য-বিবাহু প্রথা ত সাঁমাজে নানাপ্রকার 
অনিক্টোস্তব হইতেছে, পরজ্ত দুঃখের বিষয়, ইহা অনুভব করিতে 
না পারিয়। নমাজিকগণ ইছার অনুষ্ঠানে প্রৰ্ত্ব আঞ্ছেন । যাঁহা- 


হ হিন্দু বিবাহ সমাালোচন | 


হউক, এই বিবাহের দোঁষ গুণ বিচারের পূর্বে গ্রাথঘতঃ দেখা 
আবশ্যক যে, উল্লিখিত বিবাহ কতদূর [ ছিন্দুণ শাস্তানুমোদিত 
এবৎ উহু, পুরাকাঁল হইতে আমাদিগের সমাজে অধচরিত হুইয়। 
আসিতেছে, অথবা অধুন' প্রবর্তিত হুইয়াছে। এই বাক্যের 
মীযাংস! করিতে গেলে ধর্মশীন্ত্র ও পুরাঁণণদিকে প্রমাণ স্থলে 
আনিলেই প্রচুর হইতে পারে ; বেছেতু দেখা যায় হন্ট্ু আচার 
মাত্রেই প্রার শান্্রনিঃমূত 1 সামাজিক সামান্য আচার ব্যব- 
হারও যখন শীল্স-বছিভতি নহে,তখন বাল্য বিবাহও যে শাস্ত্রী 
মোদিত, ইহা সহসা অনুমিত হহতে পারে । ফলতঃ বিশেব 
গর্যযযালোঢনা করিয়া দেখিলে ইহ] স্পষ্টই প্রভীরমান হইবে যে, 
ধখল্য বিববহ [বালক বালিকার ) কখনই চির অখচরিত অথব। 
ধর্মশাজ্রীহুমেফিত কাবহাঁর নহে)? পর্বত সামাজে পাত্রী 
ও পাত্র বর়ঃস্থ না হইলে প্রণর উহ্বাদিগের বৈবাহিক ক্রিরা 
নি্পন্ন হইত না] ইহার প্রমাণ পশ্চাঁৎ প্রদর্শিত হইবে । পরজ্ত 
ধর্ম প্রযোজক মুনিরা সময়ে সময়ে যে সকল ব্যবস্থা! গ্রাণয়ন 

রিয়। গিয়াছেন, তাহা দেখিলে এই অবগত হওয়া যায় যে, 
পুরাকালে অনুযন অফ্টমব্ধীর1 বালিকার সহিত পুর্ণঘুবকের 
বিবাছ অনুমোদিত, কিন্ত নিতান্ত বালিকা এবং বালকের 
গ্স্পর পরিণয় এক কালেই গ্রতিষিদ্ধ ছিল । এই শেষ রীক্যের 
যাথার্থয প্রতিপাদনের নিমিত্ত শাল্ে।ক্ত বিবাহ-বিষয়িণী ব্যবস্থা 
সক'ন এস্থলে গ্রদর্শিত করা আবশ্যক, অতএব তাহা ণিশ্বে 
উদ্ধত হইভেছে। মন্ধু কফিয়ীছেন [১] 


[৯ ১) গুকণানুমতঃ সত্ব! সন'রূতে! যথাবিদ্বি |] 
উদ্ধত দ্ধিজো ডা্ব1াং সবর্ণাং লক্ষণান্থিতাহ ॥ ৩: | ৪ ক্লোন 


শে পশপাি 


সপ রা. সস ০০৯,৯০০ ১১৬- সপ লি লন 


বালা বিবধহ | ৩ 


১। দ্বিজ বেদণধ্যয়ন ও ব্রশ্ষচর্ধ্য সমখপনের পর গুকর আজ্ঞা 
লইয়া সুলক্ষণ! ও স্বজাতীয়! ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। 

২1 দ্বিজ জীবৃনের আছা চতুর্থাংশ গুককুলে, এবং দ্বিতীয় 
চতুর্থাংশ কলুতদার ছইয়] গৃহে বাস করিবে । [২] 

৩1 স্থানাস্তরে কহিয়ছেন [৩]--যে ত্রিৎশদ্বর্ষ, সে দ্বাদশ- 
বর্ষীয়াকে ও যে চতুর্বিংশতি বর্ষ-বয়স্ষ, সে অটমবর্ধীয়! কন্যাকে 
বিবাহ করিবেক। সত্বরে পরিণয় করিলে গাহস্থাধর্শে অবসন্বতা 
উপস্থিত হয়। 

বৃহস্পতি বলিয়'ছেন [৪ ]- যথাবিধি বেদাধায়ন ও ব্রক্গচর্যা 
সমধধান-পুর্বক সঙ্গীবর্তীন করিয়া যশ, শীল, বয়স্‌ও গুণের 
স্বসদৃশী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক। 

আশ্বলায়ন বলিয়াছেন [ ৫ )--পণ্ডিত ব্যক্তি, সৎকুলজা তা, 
সুমুখী, শোভনাঙ্গী, জুকেশা, মনোহর, সুনেত্রা ও সুভাগ! কন্যা 
দেখিয়৷ তাহার পাণি গ্রহণ করিবেক । 

[ ২] চতর্থমায়ুযো ভাগমুষিতাগ্ভিৎ ওরেখ দ্বিজঃ | 
দ্বিতীষমায়যোভাগৎ কতদারো গুহে বসে ॥৪অঃ ১শ্ো৭| 
[ ৩ ] ত্রিংশদ্র্ষো। বহে কন্যাহ হৃচ্যাৎ দ্বাদশবার্ষিকীমু | 
্রয্টবর্ষোউ্টবধাস্ব। ধর্মে নীদতি সত্তবরঃ॥ ৯1 ৯৪ 
[৪ ] বেদানধীত্য বিধিন1 সম রত্তোউপ্ল,তব্রত 
সমানা মুদ্বহেৎ পৃত্তীহ ঘশঃংশীল রে ॥ 
চতুবর্ণ চিন্তামণি, পাঁরিশেষ খণ্ডোদ্ধ ত| 
[ ৫ ] কুলজাং সুমুখীং ন্বদ্দীং হেকেশাধ্। মনোহরাঁমু| 
সুনেত্রীং সুভগী্চ কন্যাঁৎ নিখীক্ষ্য বরয়েছু,ধ$ 1 
আশ্বলাষন খ্মূতি,এরববাহ প্রকরণ। 


& হিন্দু বিবাহ সমাঁলোচন | 


যাঁজ্ঞবল্ক্য [৬1]-বেদাধাবন ও ব্রহ্ষচর্য; পালন কারযঘ্া 
ঝুলক্ষণা, মনোহারিণী ও বয়ঃকনিষ্ঠ ভার্ষ্যাকে বিবাহ করিতে 
কছেন। তিনি আরও কহিয়ছেন যে, বরের প্ুকষত্বের বিষয় 
যত্পূর্বক পরীক্ষা করণ উচিত এবং বর যুবা, বুদ্ধিমান এবৎ 
লোকপ্রিয় হওয়! আবশ্যক । 

ব্রন্ধবৈবর্তে উক্ত হইয়াছে ৭] যে, শীন্ত-স্বভাব, গুণবাঁর 
বিদ্বান্‌ ও ধার্মিক যুবককে কন্যাদান করিবে । 

বেধায়ন কহিয়াছেন [৮ ] যে, অধীতবেদ, শীল সম্পন্ন, জ্ঞান- 
বান্‌, অক্কতদার এবং প্রীর্থনীকীরী, ব্যক্তিকে কন্যা দান করিবে । 
ইত্যাদি । 

অক্ষিরা বলিয়াছেন--[ ৯] অষ্টবর্ষা কন্যণকে গেখুরী, নববর্ষ! 


সপপাপপপপিপাসপলাপীপর্শাপ | শা শিশগি পতি শি 





মে শী পিপি ৮৮ শাাটাটি তি পিিসিীপিশীপি  পপপিশশিশি 


[ ৬ | অবিপ্লি-তত্রক্ষচর্ষ্যো লক্ষণাহ স্ত্রিযমুদ্ছহেৎ। 
অননপূর্কবিকাং কান্তামনপিগ্াৎ যবীযসীমূ॥ 
অরোঁগিণীহ ভ্রাতিমতীমনমাঁনার্গোত্রজীম | 
পঞ্চমী, সপ্তমাঁদূর্ধাৎ মাতৃত্ব ঃ পিতৃতন্তথ! ॥ 
দশপুকযবিখ্যাতীৎ শ্রোত্রিয়।ণাৎ মহ্থাকুলাঁৎ | 
স্কীতাদপি ন সঞ্চারি-রোঁগদোঁষ-সমন্বিত( ॥ 
এতৈরেব গুনৈধুক্তিঃ সবর্ণঃ শোত্রিয়ো বরঃ| 
যত্বীৎপরীক্ষিতঃ পুহন্তে যুব! ধীমীন জনপ্রিয়ঃ ॥ 
যাজ্ঞবল্কাসহংহিতা। ॥১ অঃ18২1৫৩1৫৪1৫৫|শ্লো০। 
[৭] শান্তায় শুণিনেচৈব যুনে চ বিদ্ষেইপি চ| 
বৈষ্ণবায় সুতাং দত্ব। দশবাপীফলহ লভেু ॥ 
প্রতি খণ্ড । ১৪শ অধ্যায়! 
[৮] শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞাষ ব্রহ্মচাঁরিণেইর্থিনে দেয়] | 
যাজ্ঞবলক্যদীপাকলিক ও উদ্বঃছতত্র়ত বেখধায়ন বচন । 
[৯] অ্টবর্ষ। ভবেদ্গেশরী নববর্ষাতু রোহিণী | 
দশমে কনাকা প্রোক্তা অত উর্ং রজ শ্বল। ॥ 


বালা বিবাছ | & 


কন্যাকে রোহিণী এবং দশবর্ধা কন্যাকে কন্যা কছে। ইছার 
পর হইতে কন্য1: রজন্বলা শব্দে অভিহিতা হয়; অতএব কন্যা 
দশম সম্বংসরে উপনীত হইলে পণ্ডিতের! যত্বপুর্ববক কনা দান 
করিবেন; তখন কোন কাঁলদোষ দোষ বলিয়া গণ্য হুই- 
বেক 4 

পরাশর [১০ ]-__অঙ্গিরার ন্যায়, কন্যাকে গেখবী, রোঁহিণী, 
কন্যা এবং রজস্বল! আখ্যা দিয়া পরিশেষে কহিতেছেন যে, যে 
ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষে কন্যা দান নাকরে তাহার পিভৃ-লোকেরা 
মীসে মীসে খতুকালীন শোণিত পান করেন | আর কন্যাকে 
রজন্বল! দেখিলে প্পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই তিন জনে 
নরকে গমন করেন । 

স্মৃতিনারে উল্লেখ আছে [১১ ]ষে, সর্ধ্ব বর্নীয়! কন্যার 
সপ্তবন্বৎসরের পরেই বিবাঁহ কাল প্রশস্ত ; ইহার পুর্বে বিবাহ 
ধর্্গহির্তি। 

অপরঞ্, কন্য1 যত দিন পতি মর্যাদা ও পতি সেবা না জাঁনে 


তস্মাৎ সংবশুসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈই | 
প্রদাঁতব্যা প্রযত্তেন ন দোষঃ কাঁলদোষতঃ ॥ 

[১০] প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে বঃ কন্যা ন প্রষস্ছতি | 

.. মাসি মাসি রজজ্তম্যাঃ পিবন্তি পিতরই স্বয়মূ ॥ 

মাতা চৈব পিতা চৈব জোষ্ঠোভ্রাঁতা তখৈবচ। 
্রয়স্তে নরকং যান্তি দুষ্ট? কন্যা রজস্ৰলায় ॥ 

[ ১১ ] সপ্তসংবৎসরাদূর্ীৎ বিবাহঃ সার্ববর্ণিকঃ| 
কনার ঃ শম্যতে রাঁজন্নন্যথণ ধর্ম্গহ্িতিঃ 0৮ 

উদ্বাহতব্বধত ম্ম.তিসাঁর বচন | 


৬ হিন্দু বিবাহ সগাঁলোচন | 


এবং ধর্মশবসন অন্ত থাকে, ততদিন পিতা ভাঙ্কার বিবাহ 
দিবেন না ১২] 

মহাভারতে প্রকাশ যে, ১৩ ] ভ্রিৎশঘর্ষ-পুকষ অনাগতার্তব! 
যোড়শ বর্ীয়াকে বিবাহ করিতে পারে, অতএব রজঃ প্রবর্ত না 
হইতে হইতে পিতা কন্যাঁদান করিবেন ইত্যাদি । 

এই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
কন্যার অন্যুন অষ্টম বর্ষ হইতে রজোদর্শনের পুর্বে যে কোন 
সময় অথবা কাহার কাহার মতে দ্বাদশ ও ষোড়শ বধ পর্য্যস্ত 
এবং পুকষের যৌবন কলই বিবাহের উপযুক্ত কাল। 

মনু ৮1 ১২ বৎসরের কন্যা ২৪1 ৬* বৎসরের খর 
প্র্তৃক বিবাহুনীয় বলিয়া বিধি দিয়াছেন কিন্ত, তিনি সু 
পাত্রে পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপনেদ্দেশে স্থল বিশেষে অষ্টম বর্ষের 
পুর্কেও ( উৎকষ ও অভিরূপ) বরে কন্যা দানের অনুমোদন 
করিরাছেন (১৪); এরূপ স্থানান্তরে কহিয়াছেন যে, সৎ- 
পাত্রের অসস্ভাব হেতু কন?! খতুমতী হইয়ীও বরৎ আমরণ 


পিস শট এপি সি - শিক লাশ ২০০ ৯ শি শশী দি 





| ১২ ] অন্জাতপতিমধ্যাদাদজ্ঞীতপতিসেবনাম | 
নোদ্বাহয়েহপিত। বালামজ্ঞাতর্মশীমনম ॥ 
মহানিব্বীণতস্ত্র। 
[ ১৩ 1 ত্রিংশদ্বর্সং যোডশবর্পাঁণ ভীঁধ্যাঁৎ বিন্দেত নপ্রিকাঁং 
অতোউপ্রব্নত্তে রনি কন্যাঁৎ দছ্যণৎপিতী। সক 
উদ্বাহুতব্ত্ররত মহাভারত । 
১৪ ] উৎ্রুদ্টীযাঁভিকপাণয বরাঁয় সদু:শাঁধ চ। 
. অপ্রাপ্তামপিতান্তস্মৈ কথ্যান্দগ্াগ্ভথাবিপি ॥ 
মনু ৯অ০ ৮৮। 


বালা বিবছ'| প্‌ 


কাল পিতৃগ্ছে থাকিবে তথাপি গুণহীন পাত্রে ন্যস্তা হইবে না 
[১৫] অতএব* এই শেষৌক্ত ছুই স্থল তীহ্ার মনে সাধারণ 
নহে, বিশেষ মাত্র। দ্বিতীরতঃ উহা উৎ্রুষ্ট বরের গেরবাত্মক 
বলিয়াই বোধ হয় | প্রথমৌক্ত অষ্টম হুইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যস্ত 
যে কন্য$ বিবাহের কল তাহ1 মনুর মতে প্রশস্ত, কিন্ত অন্দিরা, 
সখর্ত, পরাঁশর প্রভৃতি সংহিতা-কর্ভতীদিগের মতের সহিত 
কিঞ্চিৎ অনৈক্য দেখা যায়; কারণ ইঙ্বীর] ৮ম, ৯ম, ১*ম এই 
তিন বর্ধই কন্যার বিবাহ পক্ষে প্রশস্ত কাল কহিয়াছেন ॥ 
তাহাদিগের মতে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যস্ত কন্যাকে অবিবাহিত্তাবস্থাঁয় 
রাখিলে পিতৃবংশ্রে পাপ সত্ঘটন হয়! তীহার। একাদশবর্ষ 
রজন্বলার কাল নির্দেশে দ্বাদশবর্ধে কন্যা নিশ্চয় খতুষতী হয়" 
স্থির করত, এ কাঁলে উদ্ধীকে অন্ুঢা রাখিলে পিতা মাসে মাসে 
এ কন্যার খতু শোঁশিত পাঁন করেন বলিয়াছেন । পরস্ত মনু 
দ্বাদশ বর্ধকেও কন্যার বজঃআীবের কাল বলেন নাই; ইহা 
সাহার বিবাহের কাল-নিয়ম-বিধিতে প্রকাশ পাইতেছে * | 
যাহ? হউক প্রায় সকল শাক্্রকীরদিগের মতে অবিবাহিতা! বজ- 
স্বলা কন্যা অতাস্ত নিন্দাহা হইতেছে । শাসম্ত্রাভিপ্রায়ে রজো 
দর্শনের পূর্বে ( মনুর মতে স্থল বিশেষে উবার পরেও) রমণীর 
সৎপান্রে পরিণীত। হওয়। আবশ্যুক। এই ছেতু দ্বাদশ বর্ষের 
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[ ১৫ ] কাঁমমামরণাতিক্টেদ্গৃহে কন্ার্ত,মতাপি। 
নটবৈনাঁহ এষচ্ছেত্ত, ৬পহীনার করছি চিৎ, 
মনু ৯ অ1৮৯। 
* ত্রিহশদ্বর্ষেতাঁদি দ্রব্য | পৃও।, 


৮ হিন্দু বিবাহ মমালোগন। 


ন্যায় একাদশ বর্ষে কন্যাদান করিলে পিতা প্রভৃতির পাপ 
জন্মে, ইহা কোথাও স্পস্ট উল্লেখ নাই । ইন্না দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে, অস্টম, নবম ও দশম এই তিন বর্ষ সাধারণতঃ কন্য। 
বিবাছের মুখ্য কাল, আর ১১শ ও ১২শ বর্ষ গৌঁণকাল 
হইতেছে | অপর, যদি ১৬শ ১২শ বর্ষে কন্যার রজঃআাঁৰ না 
উপস্থিত হয় তাঁহ! হইলে সে প্রকূত রজস্বল! হইতে পারে না; 
সুতরাঁৎ তাদৃশী কুমারীর বিবাহে পিতা মাতা বা পাঁরণেতার 
কোন রূপেই পাপ অর্শিতে'পারে না) যেহেতু যদি এ কনার 
খতুআব ন] হইল, তবে পিতার কি রূপে খতু শোণিত পান 
কর] অথবা তন্নিষিত্ত পাপ সংঘটন হওয়া ্লিরূপে সম্ভব হইতে 
পারে 2 মহাভারতে যে নম্সিকা ষোড়শ ববীয়াকেও বিবাহ 
করাঁর কথা উল্লেখআছে, তাহা এই বাঁক্যের পৌঁষক হইতেছে? 

স্মৃতিসারে যেরূপ কথিত হুইয়াছে তাহা সকল শাস্ত্রের 
সার মন্মব বলিয়া বোথ হয় । যথা-_সপ্ত-সন্বৎসরের উর্ধে অর্থাৎ, 
আটবৎসর হইতে কন্য'র বিবাহ কাল প্রশস্ত ) তৎ্পুর্ব্বে বিবাহ 
হওয়। ধর্্মগহিতি। যদিচ কোন কোনস্থানে ইহার ব্যতিক্রম 
দু হয়,_যে-রূপ রাজক্রোছে অথবা ভাবিকালে দাত বৈকল্যের 
' সস্ভ'বনা স্থলে কিন্ব। অনুরূপ ও উতকুষট বরের অসম্প্রাপ্তি শঙ্কা 
'জুপ্রাপ্ত বিবীহু কালেও কন্যার বিবাহ দিবার কথা শীঙ্জে উল্লেখ 
আঁছৈ; কিন্তু ইহা যে কেবল বিশেষ নিমিত্ত নিবন্ধন সুরা 
অসাধারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই ! যেমন স্থল বিশেষে খতু- 
মতী অবস্থাঁতেও কন্যা অবিবাহিতা থাকিবাঁর বিধি আছে, ভদ্র 
অপ্রাণ্তকীলেও, অর্থাৎ ৮বুৃৎ্মরের পূর্বেও উহ্থার বিবাঁহ হুইবা1র 
ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । যাহাহুউক, ইহা খবশ্য শ্বীকার 


বাঁলা বিবাহ । ৯ 


করিতে হইবে যে, উল্লিখিত বিশেষ কাঁবণ ব্যতীত ৮ম বৎসরের 
পর্ধবে কন্যার বিবাঁহ দেওয়া ধর্মশস্্র গহিত ব্যবহার | 

উপরে নাবীর যে বৈবাহিক বয়ঃক্রম দেখান হইল, তাহা 
বাবস্থাপকদ্িগের অভিপ্ায় মীত্র ! বস্ত্রতঃ প্রাচীন সমাজে কন্যা 
বয়ংস্থা না হইলে যে তাহার প্রণয় সম্প'দিত হইত ন্‌?) এ- 
বিষয়ে ইন্তিহাস ভুরি ভূর সাক্ষর দিতেছে । দময়স্তী, ইন্দ্ুমতী, 
সুভদ্রা, কক্সিণী, গান্ধারী, দেবযানী, প্রমদ্ধরা, পৃথা, সাবিত্রী, 
জাঁনকী প্রস্ততি উচ্চবৎশ-সম্ভ তা আর্যাকাঁমিনীগণ যেখবন পদ 
বীতে পদার্পন করিলে ভীহাদিগের টববাহিক ক্রিয়া সম্পাদন 
হইয়াছিল! ইহীধাই আবাব পতরতীগ্রন হইরা আর্ষ্যকুলের, 
গেধরব বদ্ধন করিয়। গিরাছেন । যখন প্রধান প্রান বংশে 
নারীর বয়ছস্থাবস্থায় পরিশর হওয়'র প্রচুর প্রমাণ পাঁওয়! 
যাইতেছে, খন সমাজ সাধারণ্যে যে এ নিয়ম প্রবর্তৃত ছিল, 
তাঁহছ! সহনজহ উপলব্ধি হয় । 

অর্পর, পুকষের যৌবন কাঁলে এবং সাধারণতঃ ২৪ বৎসর 
বয়সের পর হইতেই দার গ্রহণ করা শাক্ত্রীভিপ্সেত বোঁধ হুয়। 
শন বাবস্থা আছে যে, বেদাধ্যয়ন ও ব্রন্মচর্যা সমারা করণা- 
নম্তর গুকর অনুমতি লই? গৃহস্থা শ্রম অবলম্বন অর্থাৎ দর গ্রহণ 
করিণ্ অতএব অগ্রে দেখা আবশ্যক যে, উল্লিখিত বেদাধ্যরর 
নাদি কার্য হান'থান করতে কত সমধের প্রয়োজন হয়; ইহ! 
হইলে পুকষের বিবাহ-কণল পশ্চাৎ অনারাপেই স্ছিরীকূত হইধে। 

প্রথন 51 উপনয়ন না হইলে দিজের বেদাধ্যয়নে অধি- 
কাঁর জন্মে না! তজ্জন্য ব্রান্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্টেরুবর্ণানুক্রমে 
গর্ভ হইতে ৮ম, ১১শ, ১২শ, বর্ষ মুখ্যকাঁল হইতে ষোড়শ, 


১০ হিন্দু বিবাহ সদলোচন | 


ঘ্বাবিংশ এব চতুর্বিংিশ বর্ষ গোঁণকাল পর্য্যন্ত উপন্য়নের কাল 
স্থির, হইয়াছে । [১৬] 

দ্বিতীয়তঃ ? বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত মনু কহিয়াছেন যে, 
[১৭] বেদত্রয় শিক্ষীর জন্য ৩৬, ১৮, অথবা ৯ খসর কাল 
গুককুলে বাস করিবে ; এ নির্দিষ্ট কালের পুর্বে যদ্যপি কাঁছার 
শিক্ষা কার্য সমাধ1 হয়,তবে তাঁহাকে এ কাল পর্য্যন্ত বেদ গ্রহথণ- 
রূপ ত্রতীচরণ করিতে হুইবে, আর যদি নিরীত কালেও কাহার 
অধ্যয়ন সমাপ্ত না হয়ঃ তবে সে আর কিঞ্চিদধিক কাল গুকখৃছে 
থাকিবে! তৎপরে মন্নু আরও কহিয়াছেন যে, উপরি উক্ত 
কাঁলেও যি কেহ সমস্ত বেদাঁধায়নে সমর্থ না হয়, তবে সে 
স্বশাখ। অধ্যয়ন পূর্বক অন্য বেদশীখা সকল, শাখাদ্বয় অথব। এক 
মীত্রশীখ। অধ্যয়নানস্তর এবহ অবিপ্লীত ত্রন্মচর্ষয হইয়, গৃহস্থ 
আমে প্রবিষ্ট হইবেক [ ১৮] ব্রন্ষচর্যোর ভিন্ন কালনিয়ম নাই 


কপ পালা 





-িশিশিিতিশাশ্শ তি ৩ 


[ ১৬) শর্ভীষমেইবে কর্তবাহ ব্রাঙ্ণন্থ্বোপনীঘনমু | 
গর্ভীদেকাঁদশে রাঁজ্ছো গর্ভীত্ত, দ্বাদশে বিশহ | 
মোডশাকস্ত বিপ্রস্থা ঘ্বাবিংশঃ ক্ষভ্িযস্ত্য তু। 
বিংশতিঃ সচতৃক্কা চ বৈশস্ত পরিকীর্তিভা ॥ 

শঙ্খ 

[১৭] ষটত্রিংশদাঁব্িকৎ চধ্যহ গুরেধ টত্রবেদিকং ব্রতম | 

তদদ্থিকৎ পাঁদিকং বাঁ গ্রহণান্তিকমেব বা ॥ " 
সটীক মনন অণ ৩1১ 

[১৮] বেদীনধীত্য বেদে বা বেশ্বাশি ষথা ক্রয় | 

অপিপ্র.তত্রহ্চর্ধো গৃহস্থৰ শ্রমমাবসেহ ॥ 
সটাক মনু ৩ অ০ ২। 


অসম বিবাহ | ১৯ 


বেদাধ্যয়ন নিবীর্ভ কালই ক্রন্বাচ্য্যত্রতের কাঁল। আশ্বলায়ন 
গৃহাস্থত্রে স্পষ্ট প্রকাঁশ যে, দ্বাদশ বর্ষ বেদ (অর্থাৎ একবেদ ) 
গ্রণ'র্ধ ব্রক্মচর্য্যের কাল [ ১৯]। যাজ্ঞবল্ক্য বচনে জানা যায় 
যে, প্রাতিবেদ ও ত্রহ্মচর্ধা দ্বাদশ, অভাবে পঞ্চ বর্ষ পর্য্স্ত 
ধারণ করিবে [২০ ]। যাঁছা হউক, মনু বাক্যের প্রাধান্যানু- 
সারেক্ট অন্যুন ৯ বসর অধ্যয়ন এবং ব্রতাচরণ নাকরিলে 
দ্বিজ দার গ্রহণ করিতে অগ্িকারী হয় না। অনস্তর ব্যক্তি 
বিশেষের বর্ণ ও অবস্থান্পারে উপনরনের কাল পৃথথক্‌ ছও- 
যায়, এবং ব্যক্তি বিশেষের ধাঁরণাশক্তির ভ্ভারভম্য হেতু সকলে 
এক কখলে অধয়ন শেষ করিতে শক্ত হয় ন1; লুতরাঁৎ সাধা- 
রণের দ্বারগ্রহণার্থ কোন খক নির্ধিষউকাল স্থির করা অসম্ভব 
বলিতে হুইবে। ফলতঃ মন্তু এই প্রযুক্ত একটা স্থূল নিয়ম 
অবধারণ করিয়াছেন; যথা__আঘ়ুর আদ্য চতুর্থাংশ কাল 
গুককুলে এবং দ্বিতীয় চতুর্থাংশ কাল দার গ্রহণ করিয়া, 
গৃহস্থাশ্রমে বাঁস করিবো ২১]? আমঘ়ুর পরিষাণ সাধারণতঃ 


 শপপী পিকে কপি পপ পপ সাপ সপপপপপা শি জাকপাশাপপী পিপিপি ০ শিস পটীপরপিশ পীাপাপিশি পিপিপি ১৮০ দল 


[ ১৯ দ্বাদশবর্ষাণি বেদ তক্গচর্সাম ) 
্‌ আশ্বলাষন গৃহ্যস্তত্র | সোঁমপ্রকাশ ২২ ফাল্গুন ১২৭৮ 
[ ২* ] প্রতিবেদং ব্রদ্মচর্যৎ দ্বাদশাব্দানি পঞ্চ বা! | ৃ 
যাজ্ঞবন্কা | 
[৬ বেদার্ধোপনিবন্ধ ত্বাৎ প্রা্ধান্যং হ্ষি মনো স্ম তম | 
বহস্পতি, ব্যবস্থাদর্পণধূত | 
[২১3 চতুর্থমাজুষে। ভীগমৃষিত্বীদাৎ গুরেখ দ্বিজঃ | 
দ্বিতীয়মায়ুষেঃ ভাগৎ কৃতদ।রো গৃহে বস ॥ 
মনু অ০ ৪1১1 


১২ হিন্দু বিবাহ গমখলোচন | 


১০০ বৎসর গণা করা যাঁয়ী ২২] অতএব ইহার চতুর্থাংশ 
২৫ বৃৎসর বয়স_ পর্যান্ত গুককুলে থাকিবা'র নিয়ম হইতেছে । 
বর্ণ ও অবস্থীভেদে উপনয়নের কাল এবং মনুয্যবিশেষের 
ধারণাশক্তির তারতম্য ৭শতঃ বেদাধ্যয়নের কাল প্রথন্ধ হও- 
যখয়,। কথিত ২৫ বংসরের মধ্যে আয় সকল ব্যক্তিই অন্ততঃ 
এক প্রকার বেদশধ্যয়ন এবং ভ্রতাচরণ সমাপন করিতে 
সক্ষম হয় । অভধএব এই সাধারণ কালনিয়ম নিত্ত সঙ্গত 
বলিয়াও প্রতীয়মান হইতেছে । আর, মানব-ধর্শান্ত্রে উক্ত 
হইয়ণছে যে, ভ্রিংশদ্র্ষ বয়স্ক পুৃকয অস্টম দ্বাদশবযাঁয়া কন্যার 
এবং ১৪ বৎসর বয়স্ক পুকষ অষ্টম বহায় *কন্যার পাশিগ্রথগ 
“করিবে ; সত্বরে বিবাহ করিলে ধর্মছানি হয়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য 
হইন্েে পরে যে, উল্লিখিত ব্যবস্থায় যে ছুই কালনিয়ম আছে, 
[৩০ ও ৪ বর্ষ] তাহাই কেন পুকষের বিবাহ পক্ষে গ্রাহ্য 
হুউক না? তছুর্তরে বক্তব্য এই যে, কথিত মনুক্ত ব্যবস্থা, 
বিবাহের কাল-নিয়ম-জ্ঞাপক নহে, উহা দম্পতির বয়োযোগ্যতা৷ 
প্রদর্শক মাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়; নতুবা পুৰষের 
"২৫1২৬ অথবা ৩১ আদিবসরে এবং নারীর ৯/১০ আঁদিবৎ- 
সরে বিবাহ হওয়া! এককালে অশাস্ত্রীয় হইয়' উঠে! আর 
ধ্বতৃুর” এই শব্দটী প্রয়োগ থাকায় অনেকে ২৪ কসরের 
ুর্বকাল বলিয়। স্থির করেন, কিন্ত উহাই যে খনিশ্য়ার্থ 


শপ শাীটী 


_ তা শ্া পপ পাশাপাশি পট তপতি সপপাপপাপদ 








[২২] দন্বশুম' শত নণাশধসুঃ পরমিদৎ স্মতম | 
জীমস্ভাগব€ | ওয় স্কন্ধ | 
, শতাঁর়ুর্বৈ পুঁকধ ইতি শ্ুতেঃ । 
মনুমংহিতা ৪ অ০১ শোকের টীকাঁর, কল্ল,কভক্ ধত। 


বাল্য বিবাহ | ১৩ 


এরূপ বোধ হয় ন', যেহেতু ২৪ বৎসরের পুর্বে কৃতবিদ্য ও 
কুতচর্ষয হইলে দরুগ্রহণ করা মানবীয় শাম্্রবিকদ্ধ হইতে পাঁরে 
না, পক্ষান্তরে ২৪ বৎসরে বেদাধ্যয়ন ও স্রতাচরণ শেষ ন! 
করিতে পাঁরিলে বিবাহোপযোগী হওয়াও তৎশাস্ত্রীনুমোঁদিত 
নহে । অতএব এস্থলে সত্তর শব্দে অধীতবেদ ও কৃতচর্যা 
হইবার পূর্ববকালই বুঝিতে হইবে । যাহা হউক, ইহা! স্বীকার 
করিতে হইবে যে, ২৩ | ২৫ বৎসর বয়:ক্রম হইতে, মন্তুর মতে 
বিবাহের সাধারণ কাল, তাঁার সন্দেহ নাই | যেরূপ আট 
বসরের পূর্মেও স্থল বিশেষে কন্যাদানের বিধি আছে, তন্্রপ 
২৪ বৎসরের পুর্ব ও পুকবধের পরিণয় হইতে পারে; ফল-ঃ 
ইহ] বিশেষ স্থল । 

অন্যান্য শীস্ত্রকারেরা পুকষের বিব'ছের কোন কাল নিয়ম, 
ধার্য করেন নাই ; কেহ বরের গৃহীত বেদ, কেন্ন বা গৃহীত বেদ 
ও যুব! হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; এতদ্বার] স্পষ্ট বোধ 
হইতেছে যে, পুকষের বিবাহ বিষয়ক ব্যস সম্বন্ধে মন্গুর সহিত 
তাহাদিগের মতের বৈবম্য ছিল না| কেনন! মতবিরোধ 
থাকিলে ভাহাদিগের গ্রন্ছে স্বীয় স্বীয় অভিপ্রেত বয়সের কথ! 
অবশ্যহ উল্লেখ থাকিত ! যখন দেখা যহেঁতেছে যে, মনুক্ত শরীর" 
বিবাহ, কাঁল-_দ্বাদশবর্ষ, অঙ্গিরাঁদির মতের সহিত কিঝিম্ 
প্রভেদ হওয়ায়, ভীহীরা আপন আপন মংহিতায় স্ব শ্ব অভিমত 
বয়সের নির্দেশ করিয়া শিয়াছেন , তখন মহুক্ত পুষের বিবুঁহ- 
কাল অনুমোদনীয় না হইলে অবশ্যই কেন ন! কোন সংহিতাতে 
তাহার উল্লেখ থাকিত,সন্দেহ নাই এদিকে সকল শাস্ত্রকারেরা 
মন্গর সহিত এক বাক্য হইয়া বেদাধ্যয়ন ও ত্্ধচর্যয সঁমাপনানস্তর 


১৪ হিন্দু বিবাহ সমালোচন | 


বিবাছ করিবার বাবস্থা! দিয়াছেন! যদ্দি ৮ম 1১১শ।১২্ বৎ- 
সর উপনয়নের কাঁল এবৎ ১২ ৰা অনুযন ৯, বৎসর বেদব্রহ্ষা- 
চর্ষে/র কাল ধর] যায়, তাহা হইলেও ব্রন্ষণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্বোর 
ক্রেমন্বয়ে ১৭1 ২০1 ২১ অথব1! ২০1 ২৩1 ২৪ বতসর বয়সে 
বিবাঞছ্ছের কাল হইতেছে । ফলঙঃ মনুক্ত দম্পতির বয়ো- 
যোগ্যতানির্দেশক নিয়ম দ্বারা জানা যাঁয় যে, স্যুানকণ্পে ২৪ 
বৎসবেব পুকষ অষ্টম বর্ধাঁয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে । অপর 
শীম্তান্তরে % বর্ণিত হইয়াছে যে, ত্রিভাঁগব্ধ পুকষ এক- 
ভাঁগ বরঁয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে! এদ্দিকে ৮ বৎসবের 
পুর্ব্বে কন্যার বিবাহ শাস্ত্রগহি হইতেছে! অতএব পুকষ ২৪ 
রৎসরের পুর্বে ক্লৃতবিষ্ভ হইলে এবং ব্রহ্মচর্যা নিরাপদে সমাধা 
করিলেও স্বীয় বয়োযোগ্যা ভার্ষ্যা প্রাপ্তির জন্য এ কাল [২৪ 
বৎসর । পর্য্যস্ত অগত্য। অপেক্ষা করিতে হয়? কিন্ত যদি এম 
হয় যে, এ অপ্রাপ্ত কালেও কোন ব্যক্তি অভিরূপ ও উৎকর্ষ বর 
বিবেচন। করিয়া উহাকে স্বীয় অপ্রাপ্ত বরক্ষকা (অর্থাৎ বরের 
বয়োযোগ্যা ) কন্যা দান করে, তবে উক্ত কৃতবিষ্ভের ২৪ বর্ষ 
রয়সের পুর্বে বিবাহ হওয়া ধর্মশাস্ত্র বিকদ্ধ হইতে পারে 
'না। যেমন, স্থল বিশেষে ৮ম বধের পূর্বেও কন্যাদীনের 
ওবধি আঁছে, তদ্রুপ কৌন কৌন স্থলে ২৪ বৎসরের পুর্বে 
পুকঘ কথিত রূপে উদ্বাহ করিতে পারে; ফলতঃ ইহা 
অভি বিরল। সাধারণতঃ ২৪ বৎসর হইতেই বিবাহ বিষয়ে 


পাদ বাপ পপি শালা পি পেস ্ রাপপলা সপপপ্থনপ 


ঞ বট্যরেকগুণাঁং ভার্ধাযুদ্ছহেৎ ভ্রিগণঃ স্যয়মূ | 
বিষণ, পুরাণ, ৩। ১০ | শব্দকণ্পদ্রম-্ধভ | 


বালা বিষাছ | ১৫ 


প্রশস্ত কাল, ইহা সকল ধর্মশন্রাসুমোদিত বলিলে দোষ 
হয় না? 

অনস্তর ইহ1 জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কখন যাঁজ্ঞবক্য- 
বিবাহ-বিধিতে বরের পুষত্ব-বিশিষ্ট ও যুবা হওয়ার আবশ্য- 
কতা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্রহ্ষবৈবর্তে যুবক বরে কন্যা 
দিবার উপদেশ রহিয়াছে, আর যখন যোঁবনকাল ষোডশবর্ষ 
হুইতে গণ্য কর যায়, ভখন এ কালের পরেই রিবা ২ রা 
কিরূপে শান্্রবিকদ্ধ হইতে পারে? তদুত্বরে বক্তব্য এই যে, 
পুকষ যেবন পদবীতে পাঁদীর্পণ করিলেই সে বিবাঁছের উপযুক্ত 
হুইল এমত নহে, ক্লারণ, তজ্জন্য শাম্সানুসাঁরে, তাঁহার বেদা- 
ধ্যয়ন ও ব্রত সমাপন কর] প্রয়োজন হইতেছে । যাজ্ঞবন্ক্য- 
বিবাহ-বিধিতে ও উল্লিখিত পুরাঁণে যে যুবা শব্দ প্রয়োশ হই- 
য়ীছেঃ তাহা কেবল বরের বালকত্ব ও বৃদ্ধত্ব নিষেধকমাত্র ; নতুবা 
পু্কষ যৌবনারস্্রেই বিবাহ করিবে ইহা কোনমতেই বোধ হয় না। 

যাহ? হউক, উপরে প্রদর্শিত হইল যেখবন কাল এবং সাঁধা- 
রণতঃ ২৪ বৎসর বয়সের পর পুকষের বিবাহুপক্ষে প্রশস্ত 
কাল॥ আর বল্যকাল যে পুৰষের বিবাহের উপযুক্ত কাল 
নছে, তাহাও প্রতিপন্ন হইনেছে ; অপিচ প্রার্থনাকারী পাত্রকে 
কন্যা দিবে এবং *পঞ্চিত” ও “বুধ” ব্যক্তি, গুণ, যশঃ, শীল, 

ভূতি দেখিয়া তার্ধ্যা গ্রহণ করিবে, ইভ্যবদি শান্তে উত্ত হড- 
য়ায় বরের" বয়সের প্রমাণ দিতেছে, কারণ বালকের বয় 
ভার্ষ্যা প্রার্থনা অথবা সুলক্ষণাঁদি পরীক্ষা! করভ বিবাহ্র্থ 
নিষ্ধীরণ কর! নিভাস্ত অস্ত! অপরঞ্চ বালক, পণ্ডিত বা বুধ 
পদে কখনই বাচ্য নছে। 


রী হিন্দু বিবাহ পমালোচন | 


আরও দেখ যায় যে, কন্যাদাঁন স্থলে কন্যার পক্ষে পিতা, 

ভ্রাতা অথবা অপর আত্মীয়ের একাস্ত আবশ্ক হয়, কিন্ত কন্য 
গ্রহণ স্থলে বর পক্ষের বর ভিন্ন অপর কাহারও তাদৃশ 
প্রয়োজন রাখে না! বিবাহ সংক্কীরোচিত শ্রাদ্ধা্দি ক্রিয়া 

পিতা অথবা স্বরং করিলেও সিদ্ধ ছয় [২২॥)। বৰাঁহ কাঁলে 
বর, কন্যণকে ভার্য্যণত্বে গ্রহণ করিলে, কন্য'কর্তী তাহাকে কহেন 
যে, “তুমি ভার্যযাঁর সহিত ধর্ম, অর্থ ও কামে বর্তিত হও” পরি- 
পেত] “বং” অর্থাৎ স্বীকার বলিরা স্বয়ং প্রতিক্্ পাঁশে বদ্ধ 
হইরা থাঁকেন [ ২৩]। এ স্থূল কন্যাঁকে ভার্ষ্যাত্বে গ্রহণ করা 
এবৎ কথিত গুৰতর প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ স্বওয়া কখন বালের 
কর্ম নহে! যাহ! হউক, পর্যালোচনা করিয? দেখিলে ইহ 
জানা যায় যে, বিবাঁহার্৫থা ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত অথচ ক্লতবিষ্ঠ এবং 

দ|র পালনে ও সংরক্ষণে ক্ষমবান্‌ হইলে, গুকর আজ্ঞা মাত্র 
লইয় ম্বাধীনতাঁর সহিত স্বীয় সদৃশী ও মনোহারিণী ভার্য্যাকে 
গ্রহণ করিবে, এইটীই শীক্সীভিপ্রায়। আর ভার্য্যাত্ব-গ্রহণ- 
জ্ঞান-বিহীন-বালক পিতৃ ভ্রাত আজ্ঞা বা ইচ্ছা! পরতন্ত্র হইয়া 


০০ শিস ৮৮৪ 





[ ২২॥ ]বীজসেকাদি সংন্বাঁবা ব্রতান্ত'ঃ পিতৃতোনরঃ | 
উদ্বাহ পিভৃতো বাপি স্বতোইপি সিদ্ধাতি গ্রিয়ে 
[ ২৩] বরঃ স্বস্তীতি স্বীকুর্য7[হ সংপ্রদতা বরৎ বদেৎ |“ 
ধর্মে চর্থে চ কামে চ ভবতা! ভার্ষাযাঁ সহ | « 
ব্তিতবাৎ বরো বাঢ়মুক্ত। কামস্তুতিং পঠে॥ 
আগমোক্ত বিবাহানুষ্ঠান ন্মত্র 
যথ। মস্থানিব্বাণ তম ৷ 
নিত্যধন্থীনুরপ্তিকা ধ্লত ১২1১1৭৭1৮৪ খণ্ড 


বাল্য বিবাস্ক। ১৭ 


বিবাহ করিলে তাঁহা কখন শান্্রসিদ্ধ হইতে পারে না! আরও 
দেখা যাঁয় যে, পুরাতন সামাজিক আচণর রমণীর ন্যায় পুকষেরও 
বাল্যপরিণয়ের নেতা নহে। যেহেতু মহাভারত ও রামাররণাঁদিতে 
তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া ধায় না। তাদৃশ জুবিস্তীর্ণ ও বন্তু- 
কালব্যাপী ইতিহাঁদ সকলে একটী বাল্যপরিণয়ও উদ্দাহৃত হয় 
নাই। প্রতুত পুকষমাঁত্রেই কতবিদ্য ও ক্ষমবান্‌ হইলে, স্বেচ্ছা! 
পুর্ব্বক দাঁর গ্রহণ করিত, ইহারই প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায় । 
এক্ষণে ইহা স্থির হইতেছে যে, বিশেষ কারণ ব্যতীত ৮ বৎসরের 
পূর্ব্বে রমণীর এবং ২৪ বৎসর পুর্বে কিন্বা বাল্যাবস্থায় পুকষের 
বিবাহ হওয়া! হিন্দু্পীত্রানুমৌদিত নহে । আর বিশিষ কাঁরণ 
সত্ব প্রাপ্তবয়স্কা হইবার পরেও কন্যার বিবাহ অশ'ম্ত্রীয় বা 
সদচাঁর বিকদ্ধ নহে । 

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বিবাঁহবিষয়িণ* যে সমস্ত 
ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল, তাঁঙা দ্বিজের জন্য, শুদ্রের জন্য নহে; 
যে হেতু শৃদ্র বেদাধায়ন ও ব্রন্মচর্য্য অনুষ্ঠানে 'শধিকারী নহে। 
এস্থলে বক্তব্য এই যে, শাজ্সরকারেরা নিকুষ্ট বর্ণ বিবেচনা করিয়া 
অথবা কোন নিগৃঢ অভিপ্রীয় সিদ্ধির জনা, যদিচ শুদ্র জাতিকে 
বেদীধায়নীদিতে অধিকার দেন নাই, কিন্ত ইহা বলিয়া তাহার! 
শৃদ্রদিণিকে বাল্যকালেই দার গ্রহণ করিতে বিধি দ্রিরাছেন, এমদ্ত 
কদীঁচ নঞ্জে । অপিচ শুদ্রেরা বেদাধ্যয়ন ও ত্রহ্মচর্ষ্য পালনে অন্ু- 
ধিকারী বলিয়। বিদ্নাভ্যাস ও সদচারও শিক্ষাণ্করিবে না, ইহা 
শীল্কারদিগের অভি প্রত নছে। যাঁজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন | ২৪] 


[২৪ ] বিদ্যা-কর্্ম-বয়ো-কু-বিভ্তৈধানা! যথাক্রমম |» 
এতৈঃ প্রভূতৈঃ শৃ্রো্পি বার্ধকে'মীনমন্থতি ॥ 











১৮ হিন্দু বিবাহ সমলোঁচন! | 


যে, বিদা, কর্ম, আস, বন্ধু এবং বিত্ত লাভ করিয়া শৃদ্রও মাঁন- 
নীয় হয় ৷ অতএব ইহা বুঝা য'ইতেছে যে, শ্ুদ্র বেদাধ্যয়ন ও 
ব্রন্মচর্য্যাদি পালন না করিলেও ষে, সে বিদ্যাভ্যাস, বিশেষতঃ 
কবি ও শিপ্পবিদ্যাও শিক্ষা! করিবে না, ইহা কদাঁচ সঙ্গত নহে। 
যখন গৃহস্থাশ্রম প্রবিষ্ট হইবার অর্থাৎ দার গ্রহণ করিবার পুর্বে 
ত্রা্ষণাঁদি বর্ণ ভ্রয়ের বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সদখচ1রাঁদি 
শিক্ষা করত, আপন আপন অবস্থোচিত উপযুক্ত হওয়ার আব- 
শ্যকতা হইতেছে, তখন শুদ্র বিদ্যা ও ধর্ম নীতি অথব। স্বক'য় 
জাতি-নির্দিষউ-শিপ্প ও বাণিজ/দি কার্যাও শিক্ষা না করিয়া 
দার গ্রহণে যোগ্য হইবে, ইহ1 কিরূপে সন্ভদ্ঘ হইতে পারে ? 
শাম্ত্রের প্রত মর্ম এই যে, গৃহস্থীশ্রমে বীস এবং দার পুভ্রাঁদি 
পাঁলন করিবার জন্য, সকল বর্ণের স্বীয় স্বীয় নির্দিষ্ট বৃত্তির 
উপযোগীঞ&যোগ্যতা লাভ করা উচিত । অধিকন্ত, যদি শুদ্রের 
জন্য পৃথক বিবাঁহ বিধি সু হইত, তাহা হইলে দ্বিজের জন্য 
যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা শৃড্রের জন্য খাঁটিত না। অতএব 
ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, দ্বিজ শব্দ উপলক্ষণ মাত্র; বিবাহ 
বিষয়িণী বয়োব্যবস্থা, সকল বর্ণের সম্বন্ধে তুল্য ৷ 


এক্ষণে দেখা অআখবশ্যক যে, শান্দ্রকীরদিগের 'কখিত 
বিবাহ বিষয়িণী ব্যবস্থা সকলে কি কি উদ্দেশ নসাহত 
রহিয়াছে এবৎ“সেই সমুদয় উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হুইলে 
মনুষ্যগণের কি উপকার উপলদ্ধি হয়; আর বর্তমান 
সমাজ কি কি উদ্দেশেই বা এ ব্যবস্থা অবমানন! করিয়া 
বাল্যকালে শ্রী পুকষের পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকেন, 
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এবং তাহাঁতেই বা কতদূর উপকার লাভ বা অনিষ্টৌৎপত্তি 
হইয়া থাঁকে। 

শান্ত্রোক্ত বিবধহ বিধি সমস্ত সমালোচনা করিলে শাম্ত্রকর- 
দিগেন নিম্ন লিখিত কয়েকদী মহাব্‌ উদ্দেশ্য লক্ষিত হইতে 
থাকে যথা 

১। রমণী মাত্রেই পতিত্রতা ও সাঁধী হইবে 1: 

২1 গর্ভ ধারণের কাল উপস্থিত হইলে পুকষ .[ স্বামী ] সহ- 
বাস বিরছে ঈশ্বরাভিপ্রেত জাতিবিবর্ধন কাধের বিঘ্ন না ছয় । 

৩। পুঁকষ মাত্রেই পত্রীত্রত হইবেক। 

81 পুকষের অসময় শুক্রক্ষয় অথবা অপক্‌ শুক্র সংযোগে 

গর্ভোঁৎপত্তি হইবে না । 

& 1 দরগ্রাহী পুকষের দ্বার। পত্বী ও সন্তানের ভরণ 
পোষণ ও রক্ষণাঁদি কার্য সুচাকরূপে সম্পন্ন হইবে | 

৬। স্ত্রী, স্বামীসহযোগে এবং স্বামী, আ্ী-সহায় তায় ধর্ম 
লাভ ও ধর্মভাবের উন্নতি সাধন করিবে ॥ 


51 রমণী মাত্রেই পতিব্রতা ও সাধবী হইবে । 

শীককারের এই উদ্দেশাছী সাধন জন্য নিশ্বলিখিত যে ৩টী 
উপায়*অবধারণ করিয়াছেন তাহ! বিবাহবিধির অন্তর্নিবিউ আছে, 
সুবিধারএধনমিত্ত. পৃথক পৃথক প্রদর্শিত হইতেছে বথা,_ 

[ক] রজস্বলা হুইবার পুর্বে অথবা ফেৌঁবনের অব্যবহিত 
প্রাক্কালে রমণীর বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন । 

[খ) উৎক্ৃটপাত্রে কুনঠা সমর্পণ এবং বরের স্বুকীয় মনো- 
হারিণী ও যোগ্য ভার্ষ7 গ্রহণ 
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[ গ] বর অপেক্ষা কনা'র বয়ঃকনিষ্ঠতা | 

[ক] জ্ত্রীজারতির যৌবনোদয় হইলে তাহাঁদিগের জ্বননে- 
কিয় হইতে রজঃআাব হয়* | রষণী প্রীরূতিক নিয়মানুসারে 
খতুমতী হইলে তাহার জননেক্ছিয়ের প্রবৃদ্ধতা প্রাপ্তি হইয়াছে 
এবং তদবধি সে পৃৎসংসর্গের উপবুক্ততা লাভ করিয়াছে, ইহা 
বুঝ] যাঁয় ; এই অবস্থাঁকেই প্রকুত রজশ্বলাবস্থ! কহে ? জ্ত্রীপুক- 
ষের সংসর্গে সম্তাঁনোৌৎপাদন হইয়া থাকে, অতএব রমণী খতু- 
মতী হইলে গর্ভধারণেরও জঅস্তাব্যতা লাভ করো | অপর, রজঃ- 
আঁবের সঙ্গে সঙ্গেই শ্ত্রীর অন্তঃকরণে নৈসর্ণিক কারণ বশতঃ 
অভুতপুর্ব রমণেচ্ছার উদ্ভব হইয়] থাকে, এ ইচ্ছা তৃপ্তি করিতে 
হইলে, একমাত্র পুংসংসর্গেরই আবশ্যকতা হয়। যেরপ ক্ষুধা 
ও তৃষা, অন্ন পান দ্বারা তৃপ্ত হইয়া থাঁকে, তজ্রপ রমণেচ্ছ 
হইলে স্রীক্ট্র পুংসংসর্গ দ্বারা ( এবং পুক্ষের আীসংসর্গ দ্বারা ) 
উহ? চরিতার্থতা লাভ করে । যদিও পৃথিবীতে পুৰষের অভাব 
নাই, জ্্রীর ঈদৃশা ইন্ছা উপস্থিত হইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ পুর্ণ 
হইতে পাঁরে, কিন্তু এরূপ যদৃচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিলে 
মনুষ্যব্যবহার পশুব্যবহাঁরের ন্যায় অত্যন্ত বিশৃশ্বাল ও নিকট 
'হুইয়া পড়ে | সামাজিক সুশৃঙীলা রক্ষা করিবার জন্য কোন 
বিশেষ আীর সছিত কোন বিশেষ পুকষের সম্মিলন ও সৎসর্গ 
নির্তীস্ত আবশ্যক হয়। বৌধ হয়, এই কারণে মন্ুষ্যসমাজে 


রর) 
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পবিত্র বিবাহরূগ উৎকরুষ্ট নিয়ম অবধারিত হইয়াছে । অপিতু। 
রমণীর খতু প্রবর্তিভ হইলে যৌবনস্থলভ অবশাস্তাবিনী পুকষ 
গমনেচ্ছা তৃপ্তি করিবার জন্য উপায় নিরূপণ কব ধর্ম প্রযো- 
জকদিগের কর্তব্য বলিয়া মনে হইয়াছিল । যেরপ ক্ষুথ! উপ- 
স্থিত হইবার পুর্বে আহারের অন্বেষণ ও আয়োজন করা 
কর্তব্য, তেমনি বোঁধ হয়) তীহার! রমণেচ্ছ! জন্বিবার পুর্বে 
উহার তৃপ্তিকর পদার্থ নির্দিউ করা যুক্তিসঙ্গত স্থির করিয়!- 
ছিলেন। যাঁহা হউক, বিবাহের পূর্বে স্ত্রীর রজঃ আরম্ত হইলে 
অর্থাৎ যেখবনোদয় হইলে তদানুষর্গিক রমণেচ্ছ। চরিতার্থ করি- 
বার জন্য রমণীর ফ্লৌন নাকোন পুঁকষকে গ্রহণ বা মনোনীত 
কর1 সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সেই পুকষই যে বিবাহকাঁলে পতি 
বলিয়া নিণীত হইবে, এমন কোনও স্থিরতা নাই। হিন্দু 
কন্যার পুকৰ অর্থাৎ পতি নির্দেশ করা পিতা, মাতা ও আত্মীয়- 
জনের কাঁ্ধ্য | দ্বিতীয়তঃ পুৰষ্ের বর্ণ গোত্রাদদি অন্যান্যবিষয় 
বিবাহীনুকুল না হইলে কন্যা কাহীকে সম্পুর্ণ মনোনীত করিলেও 
তাহার সহিত বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। এমত স্থলে 
পুর্ব মনোনীত পুকষকে ত্যাগ করিয়া কোন অপরিচিত 
পুকষে বিবাহিতা! হুইলে শীস্ত্রমর্খীনুসারে কন্যার সাধ্বী হুই- 
বার পক্ষে নিতীস্ত ব্যাঘাত ঘটিতে পাঁরে। যেহেতু রজস্বলা 
অবলা'-ম্বভ্যব-সস্তৃত্ত রমণেচ্চা তৃপ্তি হেতু কোন পুকষে সঙ্গত 
না! হউক, যনে মনেও যে কাহাকে চিন্তা করিবে না, ইহা 
নিতাস্ত অসঙ্গত হইতেছে ; ইহা হইলেই রষণী প্রকৃত সাধ্বী 
হইতে পারিল না, অর্থাহ, সে মাঁনস-ব্যভিচারিণী, হইল। 
অতএব রজন্বলা হইবার পূর্বে অর্থাৎ যখন প্ুুকষ-সমাগমনেচ্ছা 
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জন্মে নাই, রষণী পাত্রে পরিণীতা হইলে উত্তরকালে তাহার 
পতি ভিন্ন অন্য কোন পুৰকষের সংসর্গ করা অথবা তজ্জন্য 
মনে মনেও অন্য কাহাকে কণ্পন1! করার কোন কারণ ছয় না| 
অপিচু এমন স্ত্রীর মন এ নির্দিষ্ট পতির গ্রাতি অনুরক্ত হইতে 
অভ্যস্ত হইয়! উঠে, লুতরাঁৎ তাহার পতিপ্রাণা ও সাধ্বী হুই- 
বার বিশেষ সন্ভাবনা হইতেছে । এই উদ্দেশে সকল শান্ত্র- 
কারেরা রজশ্লা হইবার পুর্ধ্বে রমণীর নুপাত্রে বিবাহ হওয়ার 
বিধি এত দুঁটরূপে অবধারণ করিয়াছেন । পক্ষীস্তরে খতুমতী 
স্ত্রীকে অন্য পুত্রত। রমণীর ন্যায় বৃষলী বলিয়। স্বণ করিরাছেন | 
অতঃপর দেখা আবশ্যক, রমণার যে বয়সে বিবাহ দিবার নিষম 
' আছে, সে বয়সে প্রত্যেক রমণী প্রক্কত রজন্বলাবন্থার পূর্বে 
পতিগতা হইতে পারে কি নাঁ। 
শীক্ীনুসারে ১১শ বর্ষের পুর্ববে বিবাহ দিলে কন্যার রজ- 
স্বন! কালের পূর্বে বিবাহ দেওয়া হয়, সন্দেহ নাই; কিন্ত 
ইহাতে সকলই যে প্রকৃত খতুক্রাবের পূর্বে নিশ্চয় বিবাহিতা 
হইতে পারে, এমত নছে। যদি তাহাই হইবে, তবে একমাত্র 
১০ম বর্ষেই কন্যার বিবাহ দিবার নিয়ম করিলেই যথেষ্ট হইত 7 
| এবং ৮ম ৯ম ও ১*ম বর্ষ বিবাহার্থ প্রশস্ত কাল বলার কেন 
কারণ ছিল না। ইহ! অনেকেই অবগত থাঁকিতে প!রেন যে, 
নকল রষণীর আত খতুআঁব এককালেই হয়, এম নহে | 
একের যে বয়মে রজোদর্শন হয়, অন্যের তদপেক্ষা অধিক বাঁ 
অন্প বয়সে হইয়া থাকে | অতএব প্রাত্যেক রমণীর খতুআাবের 
কোন নির্দিষ্ট বয়স্‌ বা কাল স্থির করা সম্ভব হইতে পারে না| 
ভগবান্‌ মন্গু ১২শ বৎসর পর্ধ্স্ত কন্যা বিবাহের প্রশস্ত কাল 
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বলিয়াছেন, কিন্ত অপরাপর ব্যবস্থাপকেরা উহাকে রজন্বলার 
কাল নির্দেশ করত *বিবাহণর্থে অনুপযুক্ত সুতরাং নিন্দনীয় স্থির 
করিয়! শিয়াছেন | ইহাতে বৌধ হয় যে, মন্ুর কলে অনেক 
রমণীর ১২শ বৎসরেও রজঃআ্বাব হইত না। ইহার এক বিশিষ্ট 
প্রমাণ এই যে, ধন্বস্তরি দ্বাদশ বর্ষের উদ্দ্ধেই (সাধারণতঃ) ভ্ত্রীর 
খতু ক্ষরণের কাল নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ২৫ ]1 আর 
অপরাপর শীত্্রকারেরা সাধারণ্যে না হউক, স্থলবিশেষে ১১শ 
ও ১২শ বর্ধে রমণীর খতুতআ্াব হইতে দেখিয়া! ১১শাদি হইতেই 
সাধারণতঃ বিবাহার্থ অপ্রশস্তকাল গণ্য করিয়াছেন! যাহা 
হুউক, ইহা সর্বকাঁ্ল সম্ভব হইতে পাঁরে যে, জাতি, ধাতু এবং 
থাঁকিবার স্থান ও নিয়ম বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রমণীর ভিন্ন ভিন্ন 
কালে আঁছাখতু দর্শন হইরাঁ থাকে। অস্মদেশে ত্রয়োদশ বর্ষে 
স্ত্রীসাধারণের খতুকাঁল হইলেও * উল্লিখিত কারণান্ুসারে ৯ম, 
১ম অথবা ১১শ বর্ষেও কাহার কাহার রজঃআব উপস্থিত 
হয়| ফলত ৯ম বৎসরের পূর্বে কোন রমণীকেই (ক) 


[ ২৫ ] রসাদেব স্্িয়ারক্তং রজঃসঙ্গহ প্রবর্তিতে | 
তুগ্র্যাদ্দ্বীদশীদূর্দাৎ যাঁতি পর্সাশতঃ ক্ষয় ॥ 
ৰ শুশ্রুতৌক্ত ধন্বন্তরিবচন | 
কক 10415109000) ৬ 81008] 610986০0৭65 7. 59. 
1) 01015058104. ৭০০, কা, |] 
(ক)9। ৫ বদর বয়য়ে এনত কি উহার স্ানেও কোঁন কোন 
বালিকার রজআব হইয়াছে, পরুস্ত ঈদৃশ ঘটনা অন্ব।ভাঁবিস্জ। 


1)7, 02000075 3105 &5 1)1598593 017১7601900 1), ৪. 


২ হিন্দু বিবাহ সগালোঁচন | 


খতুমতী হইতে দেখা যায় না; *% ইহাতে প্রতীয়মান হয় 
যে, এই কারণেই ৮ম বর্ষ কন্যা বিবাহের উৎকৃষ্ট কাল 
বর্ণিত হইয়াছে [২৬]। পুর্ধে কহিয়াছি যে, রজঃ- 
অ+বই স্ত্রীর যেখবনেগদয় সুচনা করে, অতএব জ্্রীবিশেষে ৯ম, 
১০ম বা ১১শ বর্ধেও যৌবনোদয় হইয়া থাকে । অতএব ইহা! 
বলা বাহুল্য হইতেছে যে, খতুআীবের পূর্কে অথবা যৌবনা- 
রপ্তের অব্যবহিত প্রান্ীলে বিবাহ দিতে হইলে কন্যা বিশেষে 
৮ম, ৯ম ও ১০ম এই তিন বর্ষই প্রযোৌজন হইয়া উঠে! মনে 
কর, ৯ম ও ১*ম বর্ষে কন্যার যৌবনারস্ত পরিচীয়ক সতনো- 
ডেদশরি বাছ্যাবরব উপস্থিত হইলে এ্ষাদশ বর্ষ পর্য্যস্ত 
“অপেক্ষা না করিয়! তৎতৎকাঁলেই বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে । 
আর ৯ম ও ১০ম বর্ষে তাদৃশ কোন চিহ্ন লক্ষিত না হইলে ১১শ 
ও ১২শ বর্ষ পত্যস্তও, কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিতে হানি 
নাই। যদ্দিচ মহাভারতে নগ্মিক! ষোড়শ ববীয়া কন্যার 
পাণিগ্রহণ করিবার বিধি আছে, কিন্ত অন্যান্য শান্ত্রকারদিগের 
মতে প্রাপ্তরজস্বা না হইলেও কন্যার ১২শ বৎসর বয়স 
হইতেই, বিবাহ পক্ষে নিষিদ্ধকাল গণ্য হইয়াছে। এই 
শেষোক্ত নিয়ম ব্যবস্থীপকদিগের উদ্দেশ সাধন বিষয়ে অনুকুল 
বলিয়! প্রতীয়মান হয়; কেননা, যেখানে অতি, বিলম্বে 


রূজো৷ দর্শন হয়, অথবা যে স্থলে উহ্থা আঁদে উপস্থিত হয় না, 
রি টানি? ডি রি 
ক 00105 51০৭. 98250 655, 
[ ২৬ তম্মাছিবাহয়ে কন্যা ষাঁবন্নর্তত মতী ভবে । 
এবিবাহোউফ্উমবর্ষায়!ঃ কন্যাাস্ত প্রশন্যতে ॥ 
সন্বর্ত | 








পি 





বাল্য বিবাহ! ২৫ 


( যাহণকে অদৃষ্টার্তব কহে) তথাঁয়ও স্ত্রীর অনান্য সমুদয় 
যৌন লক্ষণ উপস্থিত হইতে দেখ যায়, এমত কি পুকষের 
সংসর্গ হইলে ম্বাভাবিক গর্ভোৎপত্তিও হইতে পারে স্₹। 
অতএব দ্বাদশ বর্ষ সম্প্রাপ্তির পূর্বে কন্যার বিবাহ দিলে সক- 
লেরই যোবনারস্তের পুর্বে বিবাহ দেওয়া হয়, আর ৮ম হইতে 
১১শ বা ১২শ বর্ষ পর্য্যস্ত বিবেচন1 করিয়া বিবাহ দিলে রমণা 
মাত্রেই খতু্সাবের অনতি পুর্বে পতিগতা হইতে পারে । 
এক্ষণে যখন প্রতিপন্ন হইল, ষে রমণীর পতিব্রতা ও সাধবী হইতে 
হইলে খতুআবের পুর্বে অথবা যৌবনারস্ত হইবার অব্যবহিত 
প্রান্কীলে পরিণীডা হওয়। অন্যতম প্রধান প্রয়োজন, তখন 
উল্লিখিত বিবাহ সংশ্লিষ্ট উপায় অবলম্বন দ্বারা তাহা সম্যক, 
রূপে সাধিত হইতে পাঁরে 'ভাহার সন্দেহ নাই। 

খ। উৎকৃষ্ট পাত্রে কন্যা সমর্পণ এবৎ বরের মনোহারিণী 
এবং যোগ্য1 ভাঁর্ষ্যা গ্রহণ | 

উৎকৃষ্ট পাত্রের সহিত পরিণয় সংঘটন রমণীর পতিব্রতা 
হওয়ার আর একটী প্রধান কারণ । কন্যা সদ্বংশসম্ত,তা ও যতই 
নুলীলা হউক ন1 কেন) গুণ, বিষ্ঠা ও ৰং ংশগেরববিহীন পাত্র- 
গতা হইলে তাহার পাতিব্রত্যের আশ অপ্প করা যায়| মনু 
কহিয়াছেন যে, স্ত্রী যেরূপ গুণবিশিষ্ট ভর্তীর সহিত সংযো- 
জিত হয়” সে পা শুণসম্পন্ত হুইর1 থাকে ২৭]1 অতব- 


পপশ্াাশাটশীাটি স্পা ই শিট শি 
ঙ 


কক 1$1119১৯ 1). [. 1721 
[২৭] যাদৃগ্ণেন ভত্র৭ স্ত্রী সংযুজ্যেত যথা বিধি | 
তাদৃখ্ণ্ডণা সা ভক্তি নমুদ্রেণেৰ নিন্নগণ ॥ 
মনু ৯|২২ 








২ হিন্দু বিবাহ গমাঁলোচন | 


এব উত্কুষট পত্র নির্ধীরণ না! করিয়া! এক মাত্র অনাগতাত্তবে 
কন্যা বিবাহ দিলে তাঁহার পতিব্রত! হওয়ার সস্তাবন। অণ্প 
হইয়া যাঁয় ! বিবাহ বিধি দ্বারা শীন্রকীরেরা অভিরূপ বরে কন্য। 
দিবার জন্য যথোচিত আয়াঁস পাইয়ীছেন, এমন কি তছুদ্দেশে 
মনু স্পন্টাক্ষরে কহির়াছেন যে, নিপি বরে কন্যা না দির] 
বরং চিরকাল কন্যকে খভুমতি অবস্থায়ও গৃহে রাখিবে [২৮] 
অতএব ইহুণতে প্রতীয়মান হয় ধে, পুরাকালে রজন্বলাবস্থার 
পুর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া ঘতদুর উচিত, সৎপাত্রে সম্প্রদীন 
করা 'ভদপেক্ষ। অধিকতর আবশ্টাক জ্ঞান ছিল ! 

পুর্বকালে কন্যার বিবাহ! পিতা যেরূপ উৎরুষ্ট ও কন্যার 
উপযুক্ত বর অন্গেষণ ও অবধারণ করিতেন, বরও সেইরূপ স্বকীয় 
উপযুক্ত ও মনৌহারিণী ভাঁ্ধ্যটাকে মনোনীত করিত; এই উভয় 
কার্ষ-সৌকর্ষার্থ রমণীর বৈবাহিক কাল-নিয়ম বিশেষ উপ- 
যৌগী বলির অনুমান হয়; এই একমাত্র কাল নিয়ম--৮ম 
হইতে ১২শ বর্ষ--সংস্থাশন দ্বারা শাল্্রকারেরা নারীর 
যথোপযুক্ত বর সন্মিলনের এবং পুকষের মনোহারিণী ভার্ধ্য। 
প্রাপ্তির পক্ষে থে সবায়তা করিয়খছেন বলিতে হইবে । 

যদি রজঃআ্াীবের পুৃর্ববেই বিবাহ দেওয়] শীম্্কারদিগের 
একমাত্র উদ্দেশ্য হুইত, তাহা হইলে আট বৎসর অথবা,তাছ'র 
পুব্বে কৌন এক সময়ে তাহা নিগ্ধারণ করিলে তীহাদিগের 


শশী পিপাীিশীপীক্পিগা সি € শপ তি ০৯২৯৭ 28  নপিপ  ল 





[ ২৮] কাঁনমনরণাভিষ্ঠেদ্রগৃহে কন্যর্ভুমত্যপি ৰ 
নটচবৈনাৎ এযচ্ছেত্ত, গুহথীনায় কহ্িচিৎ ॥ 
মনু ৯৮০ 


বালা বিবাহ | ২৭ 


সে উদ্দেশ্য অনধয়ীসে সফল হইতে পারিত সন্দেহ নাই! 
অতঞএবু ইহা দ্বারা,স্প উপলদ্ধি হয় যে, কথিত বৈবাহিক 
কাঁল-নিয়ম দ্বারা যে কেবল কন্যার রজঃগ্রবৃত্তি হুইবাঁর পুর্বে 
বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন হইয়া থাকে এরূপ নহে, উতর বরের 
সহিত মনোরমা ভার্য্যার পরস্পর সন্সিলন বিষয়েও বিশেষ 
আনুকুলা হয় | 

শান্্রান্ুসারে রমশীদিগের যে বয়সে পরিণয় হইবার ব্যবস্থা 
অখছে, সে অবস্থায় তাহারা প্রতোকে অভিরূপ বরকর্তৃক নির- 
পেক্ষ রূপে মনোনীতা হইতে পীরে। ইহার অনুমিতিবাদ এই 
যে, তৎ্কালে তাঁহধরা যৌবন কালীন আপাতরমণীয় লাবণ্য 
দ্বার প্রকৃত সৌন্দর্যকে প্রচ্ছন্নীভৃত করিতে পারে না এবং 
তম্নিবন্ধন বিবাহার্থী যুবাকে বিমুগ্ধ, বঞ্চিত অথবা পক্ষপাতিত 
করিতে সক্ষম হয় না| যেখবনের অনন্তিপূর্ব অবস্থায় স্ত্রী 
অঙ্গবন্টি যেরূপ কমনীয় ভার ধারণ করে, তাহা তাহার 
প্রকৃত ভাবী সেখন্দর্য্ের ব্যঞ্জক হয় মাত্র, ইহার মোহিনী 
শাক্তি নাই ; এই হেতু ইহা কেবল বিবাহার্থার মনকে আঁকর্ষঘ 
ও অনুরাগতৎ্পর করে। ঈদ্রশী নারীকে বিবাঁহার্থ নির্ণর 
করিতে গেলে, বুবকের চিত্ত চঞ্চল হইবার কোন কাঁরণ নাই, 
লুতরাঁং ঝুর্ধপা1 কি বিরূপাঃ সুলক্ষণা কি কুলক্ষণ! তাহা নির্ধা- 
রণ করিব্যর কোঁন ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব বিবাহ্থার্থ 
যুবা স্বীয় বয়োষোগ্যা অথচ প্রক্কত মনোরমা, ভার্য্যা পরিণ- 
রেচ্ছ, হইলে, ৮ হইতে ১২ বত্নর বয়ক্ষী কৌন রমণীর 
পাঁণি গ্রহণ দ্বারা তাহার সে মুনোরথ পুর্ণ হইতে পারে, 

অপর উল্লিখিত রমণীর বৈবাহিক কালু-নিয়ম উপযুক্ত বর- 


৮ হিন্দু বিবাহ সমাঁলোচন । 


লবভেরও সহ্থীয়তা করে, ইহা দ্বারা কন্যাকর্তারা সৎকুলোজ্তব 
কুতবিদ, বুদ্ধিমান ও ধার্শিক ইত্যাদি গুণকাঁলী বর নির্ধারণার্থ 
অনেক সময় পাইয়া থাঁকেন। কন্যার ৮ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ 
বয়ঃক্রম পর্য্স্ত পাত্র অন্বেষণ করিলে অবশ্যই কন্যার অনুরূপ 
পাত্র পাওয়ার সস্তীবনা। দ্বিভীয়তঃ সাংসারিক ব্যক্তির পদে 
পদে যেরূপ বিদ্ল বিপত্তি ঘ্টিয়] থাঁকে এবং কন্যার অনুরূপ বর 
প্রাপ্ত হওয়া সাধারণতঃ যেরূপ হুর্লভ, তাহাতে ইচ্ছানুরূপ অর্থাৎ 
যথোপযুক্ত বর পাত্রীর সম্মিলন করিতে হইলে যে সুদীর্ধ 
কালের প্রয়োজন হইতে পারে, ভাহণতে সন্দেহ নাই । যাহ! 
হউক, দূরদর্শী শীশ্রকারেরা বৈবাহিক কীঁলনিরম বিধান দ্বারা 
প্রচুর সমর দিয়া উৎ্ক্ট ও কন্যার অনুরূপ বর প্রান্তিক 
বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছেন বলিতে হইবেক । 

গী।' বর অপেক্ষ। কন্যার বয়ঃ-কনিষ্ঠতা | 

এটিও রমণীর পতিতা সাধক । মনু কহিয়াছেন, যেরূপ 
গুণবিশিউ ভর্ভতীর সহিত জীর বিবাঁছ হয়, স্ত্রী ভাদৃশ গুণ- 
সম্পন্ন হইয়া থাঁকে, যেমন স্থাঁদুদকা নদী সমুদ্র সংযোগে 
ক্ষারোদকা হইয়া যাঁর । এই মহাজন বাক্য পুৰষ অপেক্ষা 
জ্রীর বরস অন্প না হইলে কখন অর্থযুক্ত হইতে পাঁরে না। 
যেহেতু মনুষোর স্থভীব বয়ঃপ্রীপ্তি হইলে এক প্রকার দীড়াইয়া 
যায়। তাহা আর শিক্ষা ও যত্ব দ্বারা প্রীয় পরিবর্তিত হয় না। 
অতএব, পুকষের যে বয়মে বিবাহ হয়, সে বয়সে তাহার 
চরিত্র গঠিত হুইয়! যায় । কিন্ত স্ত্রীর ঘে বয়সে পরিণয হয়, সে 
বয়সে তাহার স্বভাব অধদেখ নির্ম্িতই হয় না) এই কালে 
তাহার চরিত্র সম্পুর্ণ পরিবর্তনীর এবং অন্ুকরণপ্রিয় থাকে । 


বালা বিবাহ। ৩ 


এই হেতু স্বামীর যেরূপ স্বভাব স্ত্রীও তাদৃশ স্বভাব ভা 
হইবার বিশেষ ,সম্ভীবনা |! বোধ হয়, শীস্ত্রকারের] এ 
উদ্দেশে সুশীল ও গুণবান যুবার সহিত অপেক্ষারুত অণ্প 
বয়ন্বা রমণীর পরিণয় সংঘটন অনুমোদন করিয়াছেন | 
বাস্তবিক এরূপ পরিয়ে পরিণবমে স্বামীর যাবতীয় গুণ'স্ত্রীতে 
বর্তিয়া থাঁকে এব উভয়ের চরিত্র ও মনোরৃত্তি এক প্রকার 
হইয়া দাঁড়ীয়। নারী পত্তি-পরীয়ণা হইতে হইলে অন্যান্য 
প্রয়োজনের সহিত স্বামী অপেক্ষা! তাহার বয়ঃ-কনিষঠতা 
নিতীঁস্ত আবশ্যক । 

২। গর্ত ধারণের কাল উপস্থিত হইলে, পুকষ সহবাস 
বিরহে ঈশ্বরাভিপ্রেত জীতি বিবদ্ধন কার্য বিছ্বিত নাহয়। * 

পূর্বে উক্ত হুইয়শছে যে, জ্রীদিগের রজঃআীবের সঙ্গে 
সঙ্গেই জণোৎপাঁদনের ক্ষমতা জন্মে, আর স্ত্রী খতুমতী হুঈলে 
সে ভদবধি গর্ভধারণের যোগ্য হুইল, ইহা! অনুভব করিতে 
হইবে 1%. অপর, পুতসৎসর্ণ দ্বারা জীর শোঁণিত পুকষের 
শুক্রের, + সহিত সম্মিলিত হইয়া নৈসর্গিক নিরমান্ সারে 
আগ উৎপন্ন হয় । শাস্ত্র প্রয়োজক মুনিদিগেরমতে [২৯] 
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+ প্রচীন সাহিত্যে স্ত্রী ও পুকষের ভ্রণোতপাঁদক উপাদান পর্যায় 

ক্রমে শোণিত ও শুক্র শব্দে ব্যবহৃত হুইত। 

[২৯] তু স্বাভাবিক; আ্্রীণা রাত্রয়ঃ যৌড়শ ম্মৃতাঃ। 
চতুর্ভিরিতটৈঃ সাঙ্ধীনহোঁভিঃ সদ্বিগর্থিতৈঃ ॥ 
তানীমাদ্য।শ্চতত্রন্ত নিন্দি তৈকীদশী চ যা । 
ত্রয়োদশী চ শেনাস্ত প্রশত্তা দশ্রাত্রয়ঃ ॥ 

মনু অ ৩৪৬৪৭ 


হিন্দু বিবাহ সযালো৯ন। 


।খতু কাল ১৬ দিবস ? ইহার মধ্যে ১০ রাত্রি জণোঁৎ- 
দন অনুকুল বলিয়া স্থির আছে, আর আঁর্তবকাঁলের 
প্রথম চারি ও একাদশ এবং ত্রয়োদশ রাত্রি গর্ভানুকুল নহে 
বলিয়। স্ত্রী পুকষের সংসর্গ নিষিদ্ধ হুইয়াঁছে। যাঁহ] হউক, সস্তা- 
নোৎপাঁদন করিতে হুইলে শ্ত্রীর সহিত খতুকালে পুকষের সঙ্গম 
প্রয়োজনীয়! গৃহী এই নিয়ম অবমাননা করিলে তাহার 
প্রত্যবার ঘটে । খতুকালে স্ত্রী গমন না করিলে হ্রণোঁৎপাঁদক 
আয়েবজন নস্ট কর? হয়, ইহা' স্বীক'র করিতে হইবেক 1% কথিত 
যুক্তির বশবস্তা হইয়া শাশ্রকারেরা কত নিরম অবধারণ করিয়।- 
ছেন, ভাঁহা? বলা যায় না। মনু কহিরাছেন% পুকষ জ্ীর খতু- 
বাল গামী হইবে [ ৩০ 11 পরাঁশর ও ব্যাস প্রভৃতি খষিগণ 
মন্নুর এই নিয়ম বিধি এবং মুল ভেদ বাক্য-_-“খতো ভার্যযা 
মুপেয়াৎ”_ কেহ উল্লগ্ঘন না করে, এই জন্য শাঁনন বাক্য উল্লেখ 
করিয়াছেন । যথা-__খতুকালে স্বামী স্ত্রীবর্জ করিলে তাহার 
জ্রণহত্যার পাতক্ হয়! ৩১] 

যাহা হউক, জণোৎ্পাদন ব্যাপার পর্য্যালোচন] করিলে 
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ণ৩০ 1] খতুকাপাহিগ।নী জ্যাৎ স্বদাীরনিরতঃ সদা | অ৩।৮৫। 
[৩১] ভ্রণহতামবাপ্রোতি খতো ভাধ্যাপরাঙ মুখঃ| ব্যাস। 
ধতৌ স্নাতান্ত সো ভার্ধযাৎ সন্নিধে। নোপগচ্ছতি | 
(খারাঁধাঁ ভ্রণহতায়1ং যুগ্ধাতে নাত্র সংশষঃ ॥ 
প্রাশর | 


বালা বিবাহ | ৩১ 


জানা যাঁয় যে, রমণীর রজ?আাবের পর অর্থাৎ স্বভাবতঃ রমণেচ্ছা 
উদ্দীপ্ত হইলে গর্ভেপাদনের জন্য পুঁকষের সহিত সঙ্গম আব- 
শ্যক করে। পশু পক্ষীরা স্বীয় স্বীয় সংস্কারো”পন্ন জ্ঞান দ্বারা উক্ত 
কার্ধ্য যথা সময়ে ও যদৃচ্ছাক্রমে নির্বাহ করিয়৷ থাকে, , কিন্ত 
মনুষ্যজাতি নীনা কাঁরণে সমাজিক নিয়মের অধিক অধীন বলিয়া 
সংস্কারেৎপন্ন বুদ্ধি দ্বার! চালিত নছে। এইরূপে অন্যান্য 
কার্ষোর সহিত জণোৎপাদন কার্যযও সামাজিক নিয়মের উপর 
নির্ভর করিয়া আসিরাছে। তদনুসারে আমাদিগের ব্যবস্থাপ- 
কের! খতুত্রীবের অব্যবহিত পুর্ব হইতেই শরীর সহিত পুঁকষের 
পরিণয়রূপ চির আর্বিচ্ছিন্ন সন্বন্ধ সংস্থাপন করিয়৷ দিয়াছেন। 
এতদ্বারা, আঁদি হইতেই আীর খভুরক্ষা এবৎ তন্নিবন্ধন ভ্রণোঁৎ- 
পাদন কার্ধ্য সুচাকরূপে নির্বাহ হয়, তাহার সন্দেহ নাই * 1 
যে যে সমাঁজে রমণীর রজঃআঁবের পর অথবা পুর্ণ যৌবনে বিবাহ 
দিবার নিয়ম আছেঃ তথায় স্বীমীসহবাঁস অভাঁবে অনেক স্থলে 
খতুরদ্ষা হয় না, সুতরীং গর্ভোৎপন্তিও হইতে পারে না! সে 
যাহা হউক, হিন্দু শাক্্রকারের? রমণীর খতুপ্ররৃত্তি হইবার এবং 
দ্বাদশ বর্ষ বর়ঃক্রমের পূর্বে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করায় এবৎ 

তদানুষর্জিক অপরাপর দম্পতি কর্তব্যত। নিপ্ধারণ করায় স্বামী- 

সসর্গ বিরহে কোন রমণীরই গর্ভধারণের কাল উপস্থিত 
হুইয়1 জাতি বিবর্ধন কার্ষের ব্যাঘাত ঘটিতে পায় ন1। 





শশা পিপি শাাশিশটী 
পাপী পাটাশিাপিশাটা শশী শিল্পার পীিশা। শিস পাশা শি পিপলস 


এই জ্ণের মানমিক ও দৈহিক দোব গুণের বিষয় স্থানান্তরে 
উল্লেখ করিব। এস্থলে গর্ভেইপাদনের বিগ্র না জন্বিশর কথাই 
প্রমাণ করা প্রয়োজন । 


৩২ হিন্দু বিবাহ দমীলোঁচন | 


৩| পুকষ মাত্রেই পত্বীত্রত হইবে |. 

শাস্ত্রে পরিণয় জঙ্বন্ধ স্থাপন জন্য বর' পাত্রী নিপ্ধারণের 
যেরূপ বিধান দেখা যাঁয়, তাহাতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যেরূপ অক্ক- 
ত্রিম প্রণয় হইবার সম্ভাবনা, স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর তাদৃশ ন। 
হইবার কোন কাঁরণ লক্ষিত হয় ন1। পুঁকষ বিছ্ভা। ও জ্ঞান লাভ 
করণানস্তর সদ্বংশ সম্ভ তা, রোগহীনা, সুলক্ষণাও মনোহারিণী 
ভার্ধ্যার পারিগ্রহণ করিলে অন্য নারীতে তাহার অনুরাগ 
জন্বিবার কিকারণ থাকিতে পারে? অপিচ বিবাহের পুর্বে 
ব্রশ্বচর্য্য পালন কালে শ্রীনহবাস বা কোন প্রকারে শুক্র- 
ক্ষর করিবার নিবেধ আছে [ ৩২]। ইহাতে বিবাহার্থা ব্যক্তি 
'সম্যকরূপে অক্কত-মৈথুন থাকে সন্দেহ নাই, সুতরাঁৎ তাহার 
মন পরিণয়ের পূর্বে কোন রমণী কর্তৃক আকৃষ্ট ন। হওয়ারই 
বিশেষ সম্ভাবনা । এমন স্থলে দারগ্রাহীর চিত্ত বিবাহিতা 
ভঁর্্যাতেই সমাক অনুরক্ত হওয়! স্বাভাবিক বলিতে হুইবে | 
এই হেতু শান্ত্রকারেরা শীলসম্পন্ন অক্কতদাঁর বরে কন্য1 দিবার 
উৎক্ক স্থল নির্দেশ করিয়াছেন । বস্তুতঃ কৃতবিদ্ক ও ধার্মিক 
যুবার সহিত ন্ুশীলা ও অনুরূপা রমণীর পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইলে পুকষের পত্বীত্র্ত হওয়াই বথেষ্ট সম্ভব, ইহাতে 
সন্দেহ নাই । 


ই) পাশা টিটু শীশা্ শী শী শী িশীটী টি শপিশশিশোশিটি শি 


[৩২] স্ত্রীণাঁঞ প্রেক্ষণাঁলস্তম্‌ 1.......০..., ৰ 
একঃ শয়ীত সর্বত্র ন রেতঃ ক্কন্দয়েৎ কচিৎ | 
কামাদ্ধি স্বন্দমযনেতো হিনস্তি ব্রতমাত্রনঃ। 
মনন অ ২১৭৯১৮০। 
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৪1 পুৰষের অসময় শুক্রক্ষয় অথবা অপক শুক্র সংযোগে 
গর্ভোৎপত্তি হুইকে না 

প্রথমতঃ নি মনুর মতানুসাঁরে ২৪ বৎসর বয়ঃ- 
ক্রমে অষ্টম ব্ধীরা ভার্যা] বিবাহ করিলে অকাল-শুত্তক্ষয়ের 
আদেখ কোন সম্ভব থাকে না। যদি বলা যাঁয় ষে, অন্যান 
শান্কারদিগের মতে পুঁকষের যৌবন কাঁলে বিবাই করি- 
বার কথা উল্লেখ থাকায়, ১৬ বৎসর বয়স হইতে বিবাহ- 
কল পরিগণিত হুইলে অসময়ে শুক্রক্ষয় হইতে পারে । ভদু- 
তরে বক্তব্য এই যে, যদিই ১৬ বৎসরের পর হইতে বিবাহকাণল 
শীকার করা যায় (কিস্ত যঁভ] ইতিপূর্ধে প্রতিপন্নই হয় নাই ), 
তাঁহছা হইলেও অকাল শুক্রক্ষয়ের কোন সম্ভীবন? দেখা যায় না )* 
বোছেতৃ ভক্ত বরের বরোদকোিগা। জ্বি লিনা ক বন বহা়া 
হইতেছে! আর দি সে প্রাপ্ত-বয়স্ষীকে বিবাহ করে, ত্তখছ' 
হইলেও বিবাহের পর ৩, ৪ বা £ বৎসরের নুানে শুক্রক্ষয়ের 
কোন কারণ উপস্থিত হর না। দ্বিতীয়তঃ ব্রদ্ধাচর্ধাত্রত্ত অনু- 
স্ঠান কালে স্ত্রীসংসর্গ অথবা কোন প্রকারে শুক্র ক্কন্দন, বীর্ষ্য- 
বর্ধক কোন প্রকার ভোজ্য এবং কামোদ্দীপক গন্ধ মাল্য!, 
দির ব্যবহার, এম-ত কি, ক্রীড়া ও গীতবাগ্াদিতে প্রশক্তি 
নিষিদ্ধ *আছে [৩২ ]1 ইহাতে স্পট উপলব্ধি হয় যে, তরদ্ধ- 


নি ৭ ৭ শা পিশী 


টি ৩২ 4 বঙ্য়েন মধু মাহ ০ গন্ধৎ মালাহ রসাহু কিয় । 
শুন্রাঁনি যাঁনি সর্ধানি প্রীণেনাঁত্চিব হিইসনম ॥ 
অভ্যঙ্গমগ্রনঞ্চাক্কেকপানচ্ছত্রধারণং | 
কাঁমং ক্রোঁধঞ্চ লোন্ডঞ্চ নর্তনং গীতবাদনহ ॥ 
মন্কু২। ১৭৭| ১৭৮ 
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চর্ধ্য সাধন কালে পুকেবর শুক্র অবশাই জন্বিয়া থাকে, 
কিন্তু তাহা তৎকা'লে ক্ষয় করা অবৈধ | ' অস্মদ্দেশে পুঁকষ- 
দিগের ১৪1 ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমে শুক্র জন্বিয়া থাকে | এই 
অভিনুব শুক্র জণোৎপাদনের উপঘুক্ত নে, সুতরাং যতদিন 
উহা! পরিপক্ক না হয়, ততদিন তাহার ক্ষয় নিম্রয়োজন। 
অন্যপক্ষে, এত অন্প বয়সে শুক্রক্ষয় হইলে মনুষ্যের দৈছিক ও 
মানসিক মহাঁন্‌ অনিষ্ট ঘটিবাঁর সম্পুর্ণ সম্ভাবন! ! আর যদিও 
অধ্ধপরণ শুরু সংযোগে কোন কোন স্থুলে সন্তান জন্বিতে পারে, 
কিন্ত তাহা পরিণত বার্ষোৎপন্ন জণের ম্যায় কখন সুদ, 
সমৃদ্ধ ও দীর্ঘজীবী হয় না। এই সমস্্ অনিষ্ট রাঁশি নিরা- 
' করণ যানসে এবং শুক্রক্ষন্দনের প্ররুহকাল নির্বাচনের নিমিত্ত 
শীল্সকখরেরা-কেহ ১৪ ঝ্সর বযগক্রম হইতে, কেহ বা বেদা- 
ধ্যয়ন ও ত্রদ্ধচর্যা সমীপনের পর, বিবাহ করিতে অনুমোদন 
করিয়াছেন । যাহ] হউক শাস্ত্রীয় ব্যবস্থান্তসীরে দার গ্রহণ 
করিলে, উপরোক্ত রূপে অকাঁল-শুক্রক্ষয় অথবা অপকশুক্র সং. 
যোগে গর্ভোৎ্পত্তি হইতে পারে না । 

&। দ্ারগ্রাহী পুকষের দ্বারা পত্রী ও সন্তানের ভরণ পৌঁষণ 
কাধ্য সুচখকরূপে সম্পন্ন হইবে । 

পুকষ স্ত্রী অপেক্ষ। স্বভাবতঃ শরীরিক ও মানসিক বলে বলিষ্ঠ 
হ্‌ইয়া সৃষ্ট হইয়াছে; দ্বিনীয়তঃ শাস্ত্রাহ্নমৌদিত কালে পৃ্িণয় 
ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে পুকষ বয়ঃ প্রাপ্ত, কতবিষ্ ও ব্যবহারজ্ঞ 
হুইয়া থাকে । অতএব শান্ত্রজ্ঞত৷, ব্যবহারজ্ঞতা এবং অপেক্ষাকত 
বয়; ও বলাধিক্য বশত: শ্রী অপেক্ষা! পুকষের সর্বতেধভাবে 
শ্রেন্ঠতা॥লাত করা সম্ভব হইতেছে | পক্ষান্তরে আ্্রীর বয়োন্্যনতা, 
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স্বভবতঃ শারীরিক ও মানসিক দুর্ববলভা এবং বিষ্যা লাভ বিরছে 
অপেক্ষা ত জ্ঞীক্ষের খর্ব প্রযুক্ত, তাহার উপর হ্বামীর অনা- 
য়াসে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বর্তায় । স্থতরাৎ এরপ স্বামী দ্বার! স্ত্রীর 
রক্ষাকার্য্য অনায়াসে এবং সুন্দররূপে নির্ববীছিত হইবার পশ্তাবনা 
হইতেছে । পুকষ কতবিগ্ভ ও ক্ষমতাবান হইলে তৎকর্তৃক 
পুক্রকলত্রা্দির যে যথোচিত ভরণ পেষণ ও রক্ষণা্দি কার্য্য 
নির্বাহিত হইবে, তাহার বিশক্ষণ আশা করা যাঁয়। পুর্বকাঁলে 
কতবিগ্ভ ও ক্ষমতাবান হইয় দ।রঞ্রহণ করিবার পদ্ধতি থাকায় 
স্্রীপুত্র পরিবার কোনরূপে অরক্ষিত বা অপাঁলিত থাকিত ন1। 

৬ | জ্ত্রী, স্বামখসহুযোঁগে এবছ স্বামী, আসহায়তায় ধর্মলাভ 
ও ধর্ভাবের উন্নতি সাধন করিবে । 

ধন্বোম্বতি নাধন কর। মনুষ্য জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ; ষে 
হেতু ধর্ম সহীয় দ্বার স।ৎসারিক যাবতীয় শেক তাঁপকে অন"- 
য়াসে বহুন করা যাৰ এবৎ পাপজনক প্রলোভনীয় বিষয়ে মুহা- 
মান হইতে হয়না । পুুকষ ভাষ্য গ্রহণ করিলে তাহার সহিত 
একত্রে ধর্মৌপার্জন করিবেন স্বীকার করেন ; তদনুসারে গৃহস্থ! 
শ্রেমে যে কিছু ধর্মাহুষ্ঠান করিতে হয় সম্ত্রীক হইরা করার রীতি 
আছে । বাস্তবিক কৌন কার্য্য এক] অপেক্ষা উভয়ে করিলে* 
সহজ *এবং সুখসাধ্য হয়, বিশেষতঃ যে কার্যের ফলভোগে 
উভয়েই প্রত্াশান্িত তাহা উভয়েই একজ্রে কর] প্ররোজনীয়। 
বখন প্রতিপন্ন হইয়াছে, থে কথিত বৈবাহেকনিবমে স্ত্রী স্বামতে 
এবং স্বামী আ্ীতে অনুরক্ত হুইয়। থাকে, তখন উহ'রা পর- 
স্পরের সহযোগে পরম্পরু ধর্থলাভ এবং ধর্শভাবের উন্নতি 
সাধন করিতে সক্ষম হইবে? ইহা বলা বাহুল্প; | 
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উপরে যাহ! উক্ত হইল তাহাতে বিবাছ বিধিম্থ শাল্রকার- 
দিশের মহান উদ্দেশ্য সমূহ এবং তৎসাধন পক্ষে উপায় সকলও 
প্রদর্শিত হইল । এক্ষণে বলা যাইতে পাঁরে যে, কথিত সহছদ্েশ্যা 
সকল, জনসমাজের উপকার ্রজবণ স্বরূপ ; যে হেতু যদ্দি 
₹সারাশ্রমে জ্ত্রীপুকষ অকৃত্রিম প্রণয় পাশে বদ্ধ থাকে, শ্ত্রী- 
পুজাদি নুন্দররূপে সংরক্ষিত ও লালিত পালি হয়, ভরণীচ্ছা- 
দনের নিমিভ গ্বহহ্থের লালায়িত হইতে না হয়, তাহা হইলে 
ইছ1! অপেক্ষ! শ্রখের বিষয় অর কি হইতে পারে । 
পরজ্ত এস্থলে ইহাঁও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অধুন1 শীরীর- 
তত্ব-বিষ্ভার বিশিষ্বপ আলো চল] হওয়ায়) শারীরিক ধর্ম ও 
"স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান পুরাঁকাঁল অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে ! 
উল্লিখিত বিবাহ বিধি ও তদন্তর্গত উদ্দেশ্য সকল স্থলবিশেসে 
দোষশুন্য বলিয়া বো হয় না। বিশেষতঃ কালপরিবর্ভনের 
সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও মন্ষ্যেক ভাঁবও কতক পরিবর্তিত হয়। 
সুতরাং পূর্ধকালের সমাজৌপযোঁগিনী বৈবাহিক বাবস্থা সকল 
বর্তমান কালের ও সমধজের ঠিক উপধফোশিনী হইবে, ইহ! 
সম্ভীবিত নছে। পুরাকীলে যেরূপ সময়ে সময়ে এক এক 
মহাঁনুভব ব্যক্তি জন্থিয়া তাৎকাঁলক সামীজিক আবশাক 
অনুসারে পুরাতন ব্যবহার সংশোধিত এবং নুতন বাবহার 
প্রবর্তিত করিতেন, অধুনা যদ তীদৃশ কোন মহবন্‌ বাক্তি 
উল্লিখিত কাঁর্ষেদর ভার লন, তবে উক্ত দোষ অবশ্যই দূরীভূত 
হইয়া যাইতে পারে এবছৎ তাহা হইলে উল্লিখিত বিবাছ ব্যবস্থাও 
যে নর্বাঙ্গীন হুন্দর হয়, তাঁহার আর সন্দেহ নাই।% যাঁহা হউক 





পিপিপি চা পাশিশিশউ 


& বিবাহ বাবস্থা থষ্টপা | 


বালা বিবাহ! ৩৭ 


বনু পুরাতন শান্ত্রোৌক্ত ব্যবস্থাও যা! কহিভেছে, যদি তদনু- 
যাঁয়ী কার্য্য করা হত, তীহ? হইলেও বর্তমান অনিষ্ট -নিচয় 
সমাজকে অশশ্রয় করিতে পাঁরিত না। কিন্ত আক্ষেপের বিষয়, 
সম্প্রতি ছিন্দ্রসমাঁজ বিবাহ বিষয়ে শাশ্রীয় শাসনের অধীন 
নহে বলিলেও বলা যাঁয়। সমাজন্থ ব্যক্তিগণ এক্ষণে যাহা 
মনে করেন, প্রায়ই তাহ) করিতে পারেন । ( অন্যান্য ব্ষিয় 
যথাস্থানে উল্লেখ করিব) যে বালা বিবাহ শাজ্স বিকদ্ধ বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইল্‌, তাহা এক্ষণে সাধারণো আদরণীয় ব্যবহার হইয়া! 
পঁড়িরাছে। 

অতঃপর দেখা' আবশীক যে, ব্যান ছিন্দুসমাজ কোন্‌, 
কোন্‌ উদ্দেশ্যের বশবন্ত হইয়া, মন্থাদি মহাজন বাক্য অবহেলন * 
করত, বাল্যবিবাহ রীতি অনুমোদিত ও প্রবর্তিত করিয়াছেন 
এবং উহ্হা জনসমাঁজের কতদূর ছিতকর কি অহিতকর ফলপ্রস্থ 
হুইত্তেছে। 

বাল্যবিবাহ ব্যাপর পর্যযালেচনা করিলে প্রতীয়মান 
হয় যে, বর্তমীন সমাজে নিম্বলিখিত কয়েকটা উদ্দেশ্টা সাঁধ- 
নের নিমিত্ত, বৌধ হব, এই বিবাহ অনুষ্ঠিত ছইয়াছে। ঢুর্ভা- 
গৌযের বিষয় এই যে, কথিত উদ্দেশ্য সকল সমাজের অভাব 
নুরূপ বঃহিতজনক ঝলিয় বোঁধ হয় নাঁ। তদ্যথণ__ 

১। , কুটুম্ব লাঁভ এবং কুটুম্বপ্রিয়তা ইচ্ছার আশু তৃপ্তি । 

২। কুলমর্য্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধি, তৎ্সঙ্গে শুল্ক লাভ | 

৩1 পুক্রকে কুমার্গ হইতে নিবৃত্তিকরণ | 

৪। আও পরিবার বুদ্ধি ও বংশবর্ধন | 

&1 চির বাবহার রক্ষা ও শাজ্্রীয় আজ্1গাঁলন। 


৩৮ হিন্দু বিবাহ সমলোচন ! 


৬। বৃদ্ধ পিতার কন্যা পুত্রের অতি সত্বরে বিবাহ দিয়া 
নিশ্চিস্ত হওন | 

১। কুটুম্ব লীভ ও কুটুম্ব শ্রিয়তা ইচ্ছণর আশু তৃপ্তি । 

অনেকে কন্যাঁপুন্রের বিবাঁ দিবার জন্য উপযুক্ত কালের 
প্রাতীক্ষা করে ন হয়ত তাহার] অবগ-তই নয় যে, বিবাহ 
দিবার কৌন বিশেষ কালের আবশ্যক করে । মনোমত বৈবা- 
হিক সম্বন্ধ উপস্থিত হইলেই কালাকাল *% বিচণর না করিয়াও 
পঁরিণয় সন্বন্ধ স্থাপন করা বত্তমান জমাজের প্রচলিত ব। 
অত্যন্ত ব্যবহার। বিত্তশালীর কন্যাপুত্রের সহিত হুঃখীর 
কন্যাপুন্রের পরিণঘ হইলে, বিত্তহীন আপনাকে ভাগ্যবান 
" জ্ঞান করে, এবৎ কন্যাপুক্র সুখে থাকিবে ও উহ্বাদিগের দ্বারা 
স্বীয় জীবিকা নির্বাহের উপকার অথবা কোন বিষয় বিশ্ব 
প্রাপ্তির সস্তাঁবনী হভবে আশা করেন | তাহা'দিগের সম্বন্ধে 
এইক্সপ কুটুম্ব লাভের অবসর উপস্থিত হইলেই কন্যাপুন্দ্রের 
বিবাহ দিবার কাল উপস্থিত হুইল । কনা! যতই বালিকা 
হউক না কেন, অথবা পুত্র যতই শিশু হউক না কেন ত্তাহাঁতে 
কোন ক্ষতি নাই! এইরূপ শঙ্বহ্খান্বেবী ব্যক্তিদিগের কন্যা- 
পুজ্র সচর'চর শৈশবাঁবস্থাতেই পরিণীত হয়| কোন স্থলে 
বিশ্তশীলী আপন ন্রেছুময়ী কন্যাকে চিণকাল গৃহে ব্বাখিবাঁর 
মানসে কোন দুঃখী বালককে জামাতা করিয়া ঘে ইচ্ছণ পুর্ণ 
করন । কোথা বা ধনশালী ব্যক্তি অর্থ ব্যয়ের দ্বার। 
গৌরব বৃদ্ধির আঁশয়ে স্বীয় তুলা ব্যক্তির সহিত কুটুম্িতা 





_শিশীসি সপ $ 


** এস্থলে অকাল অর্থে অপ্রাপ্ত-বিবাহ-কাঁল। 


বালা বিবাহ | ৩ 


করিতে কৃতসঙ্কপ্প হন ; এ সময়ে কন্যাপুত্র উপস্থিত থাঁকিলে 
(যতই শিশু হউক না কেন), তৎক্ষণাৎ, অথবা কন্যাপুভ্র 
জন্মিলে অবিলম্বেই উহীদিগের বৈবাহিক স্দন্ধ স্থাপন করিয়া 
মনোবাঞ্ণ পূর্ণ করেন । অনেক স্থলে এমত দেখা যাঁয় যে, 
কোন দুই ব্যক্তিতে বন্ধুতা আছে, কিন্তু তাঁহারা উহ? অধিক- 
তর দৃ়ীভূত করিবাঁর জন্য পরস্পরের ছুপ্ধ পৌঁষ্য সন্তান সম্ততির 
বিবাঁছ জশ্বন্ধ সংস্থাপনই একমাত্র সহ্ূপাঁয় বিবেচনা করেন । 
যাহা! হউক, কুটুম প্রিয়ের স্বীয় স্থীয় ইচ্ছা? পূর্ণ করিবার জন্য 
কন্যপুত্রের অতি শৈশবে বিবাঁহ দিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর 
লোকদিগের ঈদৃশীৎঘঘণিত ইচ্ছা কন্যাপুত্রের জন্ম হইতে হইতেই 
অঙ্কুর হয়, এজন্য উহা! চরিতার্থ করিতে অধিক কালব্যজ' 
হয় না| যথার্থ কহিতে কি, এ সকল স্থলে প্রায় কন্যা- 
পুজের পিতাঁদিগেরই পরস্পর পরিণয় হইয়া পাকে, কন্যাপুক্র 
তাঁহাদিগের আযোদের উপলক্ষ্য মাত্র । বণ্মান সমাজের 
ধনশালী ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ তন্যধ্যে যাহারা বিদ্ভাহশন এবৎ 
ন্ৈণ তাহারা আপন আপন কন.াপুত্র লইয়! পুত্তলিকার ন্যায় 
এক প্রকার ক্রীড়া করে; কন্যা ও জামাতা অথবা পুভ্্র ও 
পুত্রবধূ পরস্পর তহাঁদিগের সম্মুখে বাল শা করিকে, 
ইহা তাহাদিগের সন্বন্তে চিত্তরঞ্ীক ও শু, , ,.হা হউক, 
উল্লিখিত.কারণ সমূহ হইতে দিন দিন কত শত মহাঁনিউকর 
বাঁলাবিবাহ অনুষ্ঠিত হইতেছে, তহাঁর ইয়ত্তা করা যায় না । 

২। কুলমর্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে শুলক লীভ | 

হিন্দু জাতি বিশেষতঃ ত্ান্ধণ কায়স্থদিগের মধ্যে কেলীন্য 
প্রথ। বহুকাল হুইতে প্রচলিত থাকায় তাহাদ্দগের মধ্যে বাল্য- 


৪8 ছিন্দু প্বাহ গালে চিন | 


বিবাহের অতন্ত প্রাঁুর্ভাব দেখা বায় । কুলীনের নিকট শাস্ত্রীয় 
আজ্ঞা স্থান পায় না,-যাহ। নিতান্ত শান্্রবিকদ্ধ ও ঘৃণিত, 
এমত কি, পুরাকালে যে বাবহার করিলে অপীঁড্ক্তেয় হইতে 
হুইত, তাহা! এক্ষণে কুলীনমগুলীতে মহা আদরণীয় ও কর্তব্য 
কার্ধ্য বলিয়া পণরগস্তি | ইছার] মন্থাদি বিজ্ঞতম খধিদিশের 
বিধি অবমাননা করিব! সামানা মানবরচিত ব্যবহারের দাস 
হুইয়ণ পঁড়িয়াঁছে । মোঁলিকের'ও কুলীনদিগের কুহুকে পড়িয়! 
তদনুযাঁরী কার্ধা করিয়া আনিতেছে | কুলমর্য্যাদা রক্ষা ও 
বংশগেধরব রদ্ধি এবৎ অর্থলোভে কুলীনেরা নানা প্রকার 
ধ্ম-বিগহিত কার্ধ্য করিয়া থাকেন; উতিঁ্মাধ্যে বাল/[বিবশহ 
'অন;তম কাধ্য। পাছে উপণঘুক্ত ঘর পবিণামে না মিলেঃ এই 
ভয়ে কুলীন মহাত্স' দুই মাসের কন্যার সহিত যুবা, এমত কি 
কতদার ( হা৪ী বিবাহ হইয়া থাকিবেক ) প্রেখড বরের পরিণয় 
দিয়া কুল রক্ষা করেন1% যাহা হউক, কুলীনের মুখোজ্জল 
স্পৃহা কি বলবতী ! এন অস্প বয়ন্কা বালিকাকে তাদৃশ 
বরোরদ্ধ বরে সম্প্রদান করিতে কুলীন পিতা কিছুমাত্র 
কুঠিত হয় না। এই অশ্ুরোধে অনেক স্থলে সমবয়স্বা 











স্পা 





কচ বৈ। দ্ণদিল্তদর, কন)। ভমঞত ইহঝ।র পর ইহ্তেই 
তাহ!র বিবাহ জন্বন্ধ প্থির করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় । অনেক 
স্থলে, কন্যা ১ মস মাত্র বঘঃক্রম হইবার পুর্ধেই বিবাটছর বাখ- 
দাঁন কার্যা সম্পন্ন হুইযা যায়| টৈদিকের1 কহেন যে, “জ'তমাত্রেণ 
কনায। বাঁগৃদাঁনং কুললফণং।” এই বাগদাতের পর প্রায় অবিলম্বেই 
পরিণব কখর্ সমাধা হয়| 
প্রাণরৃষ্ণ বিদ্ণীসীগরক্ূত নৈদিক কুলজী | 


বলা বিবধছ ! ৪১ 


অথবা নিতীস্ত আয্গাবরস্কীর সহিতও বালকের পরিণয় 
ঘটয়া থাকে! এই সমস্ত ঘটন। ব্রাহ্ষণ কুলীনের কুল রক্ষা 
এবং কায়স্থ কুলীনের কুল বৃদ্ধিব স্থলে এবং যুখ্য কুলীনের 
কন্য৷ পুত্রের পরিণয় কালে অধিক সংঘটিত হয়। কুলীন 
শ্বীয় বংশ যোগ্য, আর বংশজ ও মেখলিক কুলীন পাত্র 
প্রাপ্ত হইলে অব্যাজে কন্যার বা কন্যা সমুহের পরিণয় 
দিয়া ফেলেন |] একাধিক কন্যা একপাঁনত্রে এবং এক কালেই 
সম্প্রধীন করা নিতীন্ত শান্্রবিকদ্ধ হইলেও [৩৩] কুলীন 
ব্রান্ধণেরা তাহা] মানে না! কন্যার বরস্‌ বরের বয়সের 
পিংশাংশ হইলেও "কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, থে হেতু ইহ] দ্বার] কুল 
রক্ষা অথবা কুলমধ্যাঁদ! বুদ্ধি করা অনায়াসেই হইতে পারে। 
গোঠীপতি হইবার আঁশয়ে অনেক ত্রাদ্ষণ ও কারস্থ স্বীর স্বীর 
জাতির কুলীনদিগের সহিত সম্পর্ক করেন । সমাজের নিকট' 
গোঁ্ঠীপতি অত্যন্ত মাননীয় , এই মানলাভের নিমিত্ত তাহ. 
দিগকে নানাপ্রকাঁর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তনম্মধে; অত্যস্ত 
শিশু সন্তানদিগকে বিবাহনুত্রে সম্বন্ধ করা অন্যতম । 
শুল্কগ্রাহী কুলীনের কন্যাপুজ্র বিক্রয় দ্বারা জীবিক। নির্বাহ 
করে। বিশেবতঃ কন্যার আনর প্রধান কুলীন কায়স্থের ঘরে 
যেরূপ,,সেরূপ আর কুত্রীপি নাই । পাছে কন্য৷ পুজের বিনাশে 
অর্থাগীমের ব্যাঘাৎ জন্মে, এজন; যত শীত্র পারেন পিতা 
তাহাদিগের বিবাহ ক্রিয়া সমাধ'ন করেন; অথবা | জাবিকার 





চারি ৩৩ ০ | এ একল্মিন 1দবসে চৈ৭ মোদরাণাং ৩টৈব চ।| 
যুগখানেখদ্বাহিকং বজ্জযং কন্যাপানদ্ধং তথা ॥ 
উদ্বাহতন্ত্। 


৪২ হ্থিন্দু বিবাহ লম'লেচন | 


অনুরোধে যত্ত সত্বরে পহিণয় সংঘটন করিতে পারেন ততই 
উপকার বৌধ করেন। অনেক স্থলে দেখা যায়, বালকের 
বিদ্যার্ত হয় নাই, কিন্তু তাহার বিবাহক্রিয়! সমাথা হইয়াছে? 
কোথায় বা বিবাহ অনুরোধেই ত্রাদ্ষণ বালক অষ্টম বর্ষের 
পূর্বেই উপনীত হইতেছে | 

৩। প্ুন্রকে কুমার হইতে নিবৃত্তির করণ । 

অনেকের এরূপ সংস্ষীর যে, অণ্প বয়সে বিবাহ দিলে পুর 
ভবিষ্যতে কুমার্গগামী অর্থাৎ ব্যভিচারী হুইতে পারিবে না! 
এই ভ্রাস্তির বশবত্ত' হুইয়। বিস্তর লেক অতি অস্পকাল মধ্যেই 
পুল্রের পরিণয় ক্রিয়। নির্বাহ করেন ! গ্রমন কি, ১৪1 ১৫ 
,বিৎসর বয়স হইলেই বিবাই দিবার জন্য পিতা নিতীস্ত ব্যাকুল 
হইয়া পড়েন, । যদি কোম স্থলে পিতা বিবাঁহ-সম্বন্ধ অবধারণে 
শৈথিল্য করেন অথব1 নিশ্চেউ থাকেন, যাতা আর স্থির 
থাকিতে পারেন নাঃ তিনি সর্বদা ক্ষুগ্নমন1! থাকিয়া! পিতার 
সহিত তদর্থ বূক্বিত্ডা করিয়া থাকেন | পুত্র কিঞ্চিৎ 
উপযুক্ত হইয়াছে এবং শীত্ব উপার্জন করিতে পারিবে, এরূপ 
জ্ঞান যদ্দি মাতীর হৃদয়ে একবার উপস্থিত হয়, তাহ! হুইলে 
' কিছুতেই সে পুত্রকে আর অনুঢ রাখা হয় না। মীতার বিশ্বাস 
এই যে, গৃছে যদি পুত্রবধূ না থাকে, তবে অর্ধোপার্জ্জন করি- 
লেই.পুত্র পরদারাকাজ্ষী হইবে! হায়! এরূপ সংক্ষার যে 
কড়ুদুর ভ্রাস্তিমুলক, তাহা বলা যায় না! বাল্যকাঁপ হুইতে 
কামপ্রবৃত্তি-উন্তেজক বৈবাহিক ব্যাপারে লিপ্ত হইলে মন্ুষ্যের 
ব্যভিগীরদেোষ অপেক্ষাকৃত অধিক ঘটিবারই সম্ভাবনা হয়। 
যাহা হুক, উল্লিখিতরূপে অনেক বালক লেখা পড়া না 


বাল্য বিবাহ | ৪৩ 


শিখিতে শিখিতে এবং যৌবন"বস্থা প্রাপ্ত হইবার বহু পুর্যের 
পিতা মাতার ইচ্ছনুসাঁরে বিবাহ করিতে বাধা হয়। 

৪ | আশু পরিবণর বৃদ্ধি ও বংশবদ্ধন | 

যে পরিবার ক্ষুত্র ও যেখানে ২) ১টী মাত্র কন্য] পুত 
তথায় পরিবণরের সংখ্যা ও বংশ রৃদ্ধির জন্য সচরাচর নিতাস্ত 
অকালেই বিবাহানুষ্ঠান হয় । এই উদ্দেশ্যে অনেকে বিবাহের 
পর হইতে জাঁমাতা ও পুক্রবধুকে ঘরে রাখিয়! থাকেন | 
বিবাহ হইলে সঙ্গে সঙ্গেইযে এক জন পরিবারের বৃদ্ধি ছয়, 
তাহাতে সন্দেহ নাই | ভতংপরে অত্বরে বংশবর্ধন কার্য্যও 
সম্প্রদিত হইয়া খাকে! যাহারা শীত্র শীঘ্রে দৌহিত্র ও 
পনর দর্শন করিবার জন্য কন্য। পুত্রের বাল্যকাঁলে বিবাহ 
দেয়, ভাহাদ্দিগের নে আশা অনেক স্থলে চরিতার্থ হুইয়? 
থাকে, স্বীকার করিতে হইবে । ইহার দৃষ্টান্ত বর্তমান সমাজে 
প্রচুর দেখা যাইতেছে; ফলতঃ কথিতরূপ পরিবারের সৎখ্য। 
ও বংশবৃদ্ধি সমাজের কতদূর অহিতঙকর তাহা স্থানাস্তারে 
বিশেষ রূপে বর্ণিত হুইবে। এক্ষণে ইহা বলিলেই প্রচুর হুই- 
তেছে যে, ইদানীস্তন অনেক ব্যক্তি পরিবার বুদ্ধি ও বংশবর্ধন- 
মানসে বাল্যবিবাহের আত হিন্দ্রনমাঁজে প্রবাহিত কন্ধি- 
তেছেন। ছুঃখের বিষয় এই যে, তীহারা হ্থীয় স্বীয় অনুষ্ঠিত 
কার্ষ্যর বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও উহণর অকর্তব্যতা স্থির 
করিতে সমর্থ হইতেছেন না । 

৫ | চিরব্যবহার রক্ষা ও শান্ত্রায় আজ্ঞা পাঁলন। 

হিন্দু সমীজের অধিকাংশ লোক আন্তরিক শদ্ধর সহিত 
শীম্র ও চির ব্যবহার অনুসারে কার্ধ্য করিয়া থাকেন। আচার 


৪৪ হিন্দ্র বিবাহ নমঃলোচন। 


সমস্ত প্রায়ই শীল্্ হইতে নিঃনৃত হইয়াছে, তীহাতে প্রায় 
কাহারও সংশয় দই! এ জন্য প্রচলিত কৌন ব্যবহারানুষ্ঠান 
করিতে গেলে শী'স্ত্রানুসন্ধাঁনের তত প্রয়োজন করে না। বালা- 
বিবাহ দ্েশীচখর ও প্রচলিত ব্যবহার দেখিয়া সাঁধারণে ইহা 
ধর্ম-শামানুমোদি জ্বান করে, আর এই বিশ্ব(সের উপর নির্ভর 
করিয়া অনেকেই শৈশবকালে কন্াপুভ্রের বিবাহ দিয়! আলি- 
তেছেন। সমযাঁজন্ বিদ্যাহীন ব্যক্তিদিগের সংস্কীর এই যে 
তীহ্ধরা! শীল্পীয় নিয়ম যতই কঠিন রূপে পালন করিতে পারে, 
ভাঁহাদিগের ভতই মঙ্গল ও ততই পুণ্য । শান্ত্রে গুকসেব। 
মাত্র করিবার উপদেশ আছে, কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তিরা গুকর পদ- 
ধুলি ভক্ষণ করিয়া থাকে; শুকজনের নাম ধরিতে নিষেধ 
আছে, এজন্য স্ত্রীলোকেরা শঙ্গাধর নামোচ্চারণভয়ে জলকে 
“পাপী” বলিয়া? থাকে । এইরূপ সামান্য লোকেরা মনে করে 
যে, শীস্ত্নুসারে ৮ বৎসরে কন্যার বিবাহ দিলে যখন গেধরী- 
দানের ফল লাভ হয়, ভখন তহার পূর্ষে বিবাহ দিতে পাঁরিলে 
অবশ্যই তাহ! অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে ॥ 
এরূপে, পুত্র দ্বারা সকল লোক জয় করা যায়, পৌন্র দ্বার অক্ষয় 
স্বর্গ এবং প্রপৌত্র দ্বার! সুর্য্যলোক প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি শাস্ত্রীয় 
[৩৪1] ফলশ্রুতিতে বদ্ধসংস্কীর হইয়াও অনেকে উল্লিখিত 
ফললাভে অতান্ত ব্যগ্রতা ও সত্বরতা প্রকাশ করে। পুত্র ও 








৯ শপ শি স্পা টিস্িপাাপিপিপিস্পাাস্টিদিটি নিশি টিপা ১ শী পপ্দাীলাী। 


(৩৪৭ পুল্রেণ লোকান্‌ জয়তি পেখুভ্রেণানন্তাম্শ,তে | 
অথ পুক্রস্থ পেশ্রেণ বপস্যাপ্োতি বিষ্টপম্‌ ॥ 
মনু ৯অ ১৩৭। 


বালা বিবাহ। ৪৫ 


পৌত্রের বিবাহ ক্রিয়া শীঘ্র নিষ্পন্ন না হইলে কথিত ন্বর্গাঁদি 
লাভের জ্ভীবন! নুমুরস্থিত হয়, এজন্য বিস্তর লোক অভি 
সত্বরেই আপনাপন কন্যা পুভ্র বা পৌন্র পৌভ্রীর বিবাহ- 
স্বর নির্বধহু করিয়া থাকেন | যদি কেহ প্রচলিত বিবাহ 
প্ররথ! উল্লগ্রন করিয়। ইচ্ছামত অথবা শাস্ত্রের মর্মানুরূপ কনা? 
পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যত হন, তাহা! হইলে তিনি বর্তমীন 
সমাজের নিকট ঘণিত ও নিন্দনীয় হইবেন; অধিক কি, ১০ 
বৎসরের পূর্বে কন্যার বিবাহ না দিলে এবং ১৬ 1 ১৭ বৎসরে 
পুত্রের সম্বন্ধ না করিলে পিতা মাতাকে সামাজিক লোকের 
নিকট অপরাধী ও চ্িরস্কত হইতে হয়। যাহা হউক, সাধারণ 
লোকের সমক্ষে প্রচলিত কোন প্রথা শান্ত বহিভূতি এবৎ, 
যুক্তিশুন্য হইলেও তাঁহ। শাম্্রসম্যত ব্যবহারের ন্যায় অনুষ্ঠিত 
ও আঁদৃত হইয়া আসিতেছে । এই রূপে বাল্যবিবাহ পুৰষ 
পরম্পরা প্রচলিত হওয়ার এক্ষণে ইহা শাস্ত্রীয় এবৎ চিরআচ- 
রি'ত ব্যবহার জ্ঞানে প্রতিপালিত হুইচ্ডেছে। 

৬। বৃদ্ধ পিতার কন্য! পুত্রের অতি সত্বরে বিবাহ দিয়া 
নিশ্চিস্ত হওন। 

অস্মদূ সমাজে দরিদ্রতা নিকন্ধন অনেকে বৈবাহিক-শুল্ক 
দানে সমুর্ধ না হওয়। পর্য্যন্ত দীর পরিগ্রহ করিতে পীরে না। 
ইহার! প্রায়ই অধিক বয়সে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়। থাক্ষে | 
আর পুর্ববপরিণীতার বন্ধযাত্বাদি দোষ অথবা মৃত্যু বশত 
বাছুধদিগের দারাস্তর গ্রহণ এয়োজন হয়, তাহারাও প্রায় 
অপ্িক বয়সে বিবাহ করে ।, ঈদৃশ স্থলে পুকষের প্রায়ই বৃদ্ধা- 
বন্থায় সম্তান জঙ্ষিয়া থাকে । এই সকলু সন্তানের পরিণয় 
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অতি শৈশবেই নির্ব্বাহ হওয়। নিরভিশয় আবশ্যক হইয়া পড়ে ; 
কেনন] পুভ্ত্র কন্যার যথোপযুক্ত বৈবাহিক কাঁলের প্রতীক্ষা 
করিতে ভাঁদৃশ পিতার মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার সম্তীবনা । এদিকে 
কন্যা পুত্রের যথোপযুক্ত বরপাত্রী নিষ্ধারণ কনা অনণ্প 
আংয়াঁদলাধ্য হইতেছে, এবং ভাঁহা বন্ধবের সাহণয্যে অথবা 
আমাদিশের পুরনাঁরী হইতে নির্ববাহ হওয়া অতীব কঠিন । আর 
যে স্থলে বৃদ্ধ পিতার কেবল কন্যা! আছে, তথায় বিষয় বিত্ত দির 
রক্ষণাবেক্ষণ চিস্তাঁয় জীষণতা লাভের চেষ্টা শীঘ্রই করিতে হয় ; 
ইত্যাদি নানাবিধ সুবিধার জন্য বৃদ্ধ পিত। অতি সত্বরেই কন্যা 
পুভ্রের বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হন | পু ্‌ 
অনন্তর বর্তমান সমাজে বাল্যবিবাহ রীতি প্রচলিত থাকার 
কি কি হিভাহিত ফল উৎপধদিত হইতেছে, তাহাই দেখ' 
আবশ্যক | বাল্যবিবাহ দ্বারা সমাজের যে কোন প্রকার ভিত 
সংধিত হয় বা হইতে পারে, ইহা! আমাদিগের বহুদর্শন 
জ্ঞানের সম্পুর্ণ বিপরীত। পক্ষান্তরে তন্নিবন্ধন যে বহুল অনিষট- 
রাশি দিন দিন উৎপন্ন হইতেছে, তাহাই এ স্থলে বিবেচ্য) 
অতএব তাহা নিষে প্রদর্শিত হইতেছে । 
১1 বাল্যবিবাহে অনেক স্থলে সুখকর দাম্পত্য প্রেম জন্মে না। 
অনেকে বলেন যে, আশৈশব সহবাঁস-জনিত বাঁল- 
দম্পতীর মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মে! কিন্তু তাহাদগের এই 
মত অভ্রাস্ত নহে । স্্রীপুকষের প্রকৃতিগত সমতাই দাম্পত্য 
সোঁছার্দের মূলীভূত। যেখানে উভয়ের প্রক্কতির সামঞ্জস্য থাঁকে, 
বাঁল্যসংযোগ সেই খীনেই দম্পতি-প্রুণয়ের গাচতা সম্পাদন 
করে শ্বীকার্য্য, কিন্ত বথায় উভয়ের প্রকৃতির বিসদৃশ ভাঁব, 
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আবালা একত্র সহবাস করিলেও সেখাঁনে অপ্রণয় অনিবার্য ॥ 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে, যে বাল্যাবস্থার মানসিক গুবৃত্তি সমুহ 
অনুষ্বেষিত থাকা প্রযুক্ত মনুষ্যস্বভাবের ন্ৈর্ষ্যেৎপত্তি হয় 
না। কোন ব্যক্তি কি প্রবৃত্তির লোক হইবে, বাঁল্যে তাহা 
অবধারিত হওয়া সুকঠিন | বিশেবতঃ স্ব্পমতি বালক 
বালিকা অন্যোন্যের প্রকৃতি কিছুমাত্র অবগত হইতে পীরে না, 
সুতরাং পরস্পর পরস্পরের প্রবৃত্যনুরূপ কার্ধ্য করিতেও অক্ষম 
হয়। অভএব এমত অবস্থায় আবাল্য স্ত্রী পুকষের অবস্থান 
দ'ম্পত্য প্রণয়ের কি সহায়তা করিতে পারে? বরৎ বাঁল- 
দম্পতী যদি ভিন্নপ্রক্কতির লোক হয়, তবে তাহাদিগের মধ্যে 
যে বিরাগভাব জন্মে, তাহা শৈশব হইতে পরিপুষ্ট হুইয়! ' 
কালসহকাঁরে বিদ্বেষ ও চিত্তভেদে পরিণত হইয়া পড়ে । 

যে সকল স্থলে বাঁল-দম্পতীর মধ্যে পুকষের অগ্রে নারীর 
যৌবনোদগাম হয়, তথায় দম্পতী-মিত্রতা অতি বিরল জন্মে ॥ 
যেবন উপস্থিত হইলে নৈসর্গিক নিরমানুসারে শরীর ও মনের 
বাল্যভাঁব সকল পরিবর্তিত হয়। এই কালে অভুতপুর্বব হুন্ড্িয়- 
ঠরিতীর্থ-লালস। উপস্থিত হুয়। বালোচিত ক্রীড়া সকল আর 
আনন্দদায়ক হয় না, এক্ষণে ফৌবন-নুলভ পরিহুণস, রসিকতা য় 
প্রবৃত্তি জন্মে । অতএব যদি রমণীর যোঁবনোদর হইলেও 
পুকষের বাল্যাবস্থা! থাকে তাহা হইলে এতছুভয়ের কি প্রকারে, 
প্রীতি জঁম্মিতে পারে? যৌবনারস্তে ইন্ডিয়ুপ্রবৃত্তি অত্যন্ত 
বলবতী হয়| পুকঘ বিভা ও জ্ঞান বলে তাহা দমন করিতে 
পারে? এই হেতু স্ত্রী অপ্রেক্ষ] পুকষের কিছু পুর্বে যোৌবনো দাম 
হুইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরৎ অন্যান্য কারণে ইহা 
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ক্ষেমস্কর হইয়া থাকে! পক্ষীস্তরে রমণীর অপেক্ষাকৃত পুর্বে 
যৌবন লাভ করা বিপদজনক হইতে পরে, যে হেতু সে 
বিছ্া ও জ্ঞানবিরহে স্বকীয় উন্জ্রিয়প্রবৃত্তি স্বর সংযত করিতে 
সর্বদা সক্ষম হুর না। এপিকে বালক স্বামী হইতে তাহার 
ইন্জ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ হওয়া অনন্তাবিত । এই কারণে অনেক 
স্থুলে পত্তির প্রতি রমণীর হেয় জ্ঞীন ও বিরাগভাব জন্মিতে 
দেখা যায়। কোথাও বা ছুর্ভাগ্য ভ্রমে পর পুঁকষ (যুবক ) 
সংন্পর্দ প্রবৃত্তিও জন্মিরা উঠে ! আশ্রয় বৃক্ষ ক্ষুদ্র বা অনুপঘুক্ত 
হইলে, আশ্রিত! লতার সমাবেশ কেথাঁর দেখা যায়? 

আরও অনেক স্থলে দুষ্ট হইয়া থাকে, যে বালক জ্ঞানোপা- 
র্জনের পুর্বে বিবাছিত হইয়া, যৌবনে অনুভব করে যে, তাঁহার 
পড়ী তাহার হৃদয়গ্রাহিণী নহে! এবং এইক্ষণে সে পরিণয় 
করিলে তীঁদৃশী রমণীর কখন পাণিগ্রহণ করিত নী। যখন 
বাল্যবিবছে জ্্রীপুকষের ভবিষ্যৎ প্রণয়াপ্রপয়ের কোন প্রশ্ন 
উত্থিত হয় না, বর পাত্রী তাহাদিগের কচির বিষয়ে কষ্মিন্‌ 
কাঁলেও জিজ্ঞাসিত বা পরীক্ষিত হয় না, তখন প্রৌক্ত রূপ 
অনুভূতি বুবকের মনে উদ্খিত হওয়। বিচিত্র কি? যখন চিন্তা 
হয় যে, হেন্দুবৈবাহিক সন্বন্ধ অবিচ্ছে্া, অথচ সংসারা- 
শ্রমের শ্রেষ্ঠ সহায়--ভার্ধ্যা তাহার উপঘুক্ত প্রেমের পাত্রী নহে, 
তখন প্রণয়লিপৃস্থ যুবকের মন কিরূপ বিচলিত হর, অনেকে 
অনুভব করিতে পারেন । এইরূপ বাল্যবিবাহিত পুকষ দম্পতি- 
প্রেমে প্রতারিত হইয়া রোগীর নিশ্ব ভক্ষণের ন্যায়, সেই পত্রী- 
সহ অন্গুখে চিরজীবন অতিবাহিত করে। অনেক স্থলে সে 
দ্বিতীয়দণর পরিগ্রহ্ন করিতে বাধ্য হয়। 
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বালাবিবাঁহ অনেক স্থলে যেরূপে দাম্পত্য প্রণয়ের অন্তরায় 
হয়, তাহা প্রদর্শিত হইল। দম্পতী-মিত্রতা সংসারাশ্রমীর 
নিরতিশয় প্রয়োজনীয় বস্ত। ইহার সহাঁয়ে সাংসারিক 
কঠোর দুঃখ সমুহ অবলীলাক্রমে বহন করিতে পারা যায়। 
ইনার বিরহে জগতের যাহা কিছু বিলাসভোগ্য বসত অকি- 
ঞিংকর ও ক্রেশদ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে । যে খুঁছে 
দ্রম্পতী প্রণয়ের অভাব, তথায় আর কোন বস্তুর অভাব না থাঁকি- 
লেও শুন্যমর বোধ হর, পরন্ত সে স্থলে নিরন্তর কলহ, বিবাদ ও 
মনস্তীপ প্রভৃতি নানা প্রকার অনিষ্টোৎপত্ত হহতে থাকে । 

২ বাল্যে বিবাহ হইলে দম্পতীর শারীরিক ও মানসিক 
সমুচিত উন্নতি সাধন হইতে পায় না। 

শরীর রীতিমত সমুন্বত ন৷ হইলে দুর্বলতা, কণ্মতা সুতরাং 
অপ্পীয়ুতা উপস্থিত্ত হয়| অপর মনের উন্নতীবস্থা না হইলে 
মনুষ্য সুশীল, বিদ্বান ও ধার্মিক হইতে পাঁরে না! যদি পাঠক- 
গণ বর্তমান সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে 
কথিত বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক 
হয় না) যেহেতু ইহার সহত্র সহত্র জাগ্রত প্রমাণ প্রতিনিয়ত 
দ্িগোচর হইতেছে । বাছা হউক উল্লিখিত বিষয় হুদয়ঙ্গম 
করিবার জনা যথাঁকথঞ্চিৎ নিম্বে প্রদর্শিত হইত্তেছে। 

প্রথমতঃ | বাল্যবিবাঁহে দম্পতীর শারীরিক সমুচিত উন্নতি 
লাভ হয় না? | 

বহুকাল হইতে হিন্দু সমীজে অঙ্গ-চাঁলনাঁদির বিশেব কৌন 
ব্যবহার প্রচলিত নাই; তবে বালক বাঁলিক। সাধারণতঃ ক্রীড়া ও 
শতাঁয়াতাদি উপলক্ষে যাহ। কিছু শরীর চাঁলনা করিয়া! থাকে । 
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(ক) বাঁলকারা বিবাহিতা হইলে শ্বশুরাঁলয়ে অঙ্গচালন- 
যোগ্য কোনরূপ ক্রীড়া করিতে পায় না। পিত্রীলয়ে যদ্দিচ 
হিন্দুকন্যার কতক স্বাঁতন্ত্রা আছে, তথাপি বিবাহের পর বাঁটীর 
বাহিরে যাওয়] ব] তথায় কোন ত্রীড়া কর! লেখকিক ব্যবহারের 
বিকদ্ধ; বিশেষতঃ কন্যার পিতৃ-গ্রঁমেই বা নিকটবর্তী স্থলে 
বিবাহ হইলে অথবা কোন নগরে বসতি হুইলে বিবাহের পর 
প্রায় চিরজীবনই অন্তঃপুরে বাস করিতে হয় । আর বালিকার! 
বিবাহের পূর্বে যথাসাধ্য গৃহকার্যের সাথায্য করিয়! থাকে, কিন্ত 
পরিণয় হইলে আর তাদৃশ করে না । আবার কিঞ্চিৎ বিত্তশালার 
কন্যা হইলে বিবাহের পর এায়ই কিছুমাত্র গৃহকার্ধ্য না করিয়া 
কেবল অলস-ক্রীড়া এবং বেশবিন্যাসাদিতে রতাঁ থাকে | স্থুল 
কথা এই, বিবাহিতা--বিশেষতঃ বিভ্তশীলিন*, বালিকার] প্রায়ই 
শ্রমবিমুখী হইয়া থাঁকে। কিন্ত নিরম হইতেছে বে, প্রয়োজনী 
শ্রম না করিলে শরীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুর্টিল'ভ করিতে 
পারে না। 

দেখা যার, অনেক স্থলে শ্রমবিমুখী (বিবাহিত) বালিকার! 
সত্বরে স্থুলকায় হুইয়! উঠে ; লোৌকে ইহাকে “বিবাহের বাড়” 
বলিয়া থাকে । এই সকল বালিকার? অকাঁলেই যৌবনপদবীতে 
পদার্পণ করে, কিন্তু তৎকালে তাহারা যেখবনোচিত্‌ প্রকৃত 
দৈহিক উন্নতি কখনই লাভ করিতে পারে না । শরীরের. বাস্া- 
বন্ধব যদিও যে$বনব্যঞ্জক দেখা যায়, কিন্ত অত্যস্তরিক্িয় সকল 
বাল্যানুয়পই থাকে । যেমন কৌন উর্ধবরা ভূমিস্থ বৃক্ষ প্রডুর 
রসাঁদি_শোষণ ছারা ম্বপ্পকীল মধ্যে পুষ্ট ও সম্বপ্ধিত হইলেও 
সারগর্ত হইতে কাল প্রতীক্ষা করে, ভাদৃশ উক্ত বালিকার 
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বাহ্যাবয়বে পৃষ্টা ও সন্বপ্ধিতা হইলেও তাঁহাদিগের আভ্যস্তরিক 
যন্ত্র ও অস্থি আদি তত্কালে ন্বপ্ধিত ও দৃটীভূত হয় না । 
বাল্যপরিণীত রমণীদিগের মধ্যে যাছার। পিতা বা ভর্তার অবস্থা" 
নুসারে গৃহকার্য্য করিতে বাধ্য হয় তাহার উল্লিখিতরূপ অকালে 
যোঁবন প্রাণ্ত হয় না, প্রত্যুত অপেক্ষাকৃত দুঢ়কাঁয় ও কর্মঠ 
হইয়া উঠে। এ্রস্থলে বাল্যবিবাহ রমণীশরীরের উন্নতি 
পক্ষে বিশেষ হাঁনিকর হয় না; দুঃখী ও নিন্ব শ্রেণীর লোকের 
মধ্যে অনুসন্ধীন করিলে আমরা ইহ? দেখিতে পাই, কিস্ত 
আক্ষেপের বিষয় এই যে, অধিক সংখ্যক বাল্যবিবাহ বিত্তশালী 
ও উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যেখীনে, 
অরমবিমুখতা বিবাহের পর প্রায় অবশ্যন্তবী হয়। এই শ্রম- 
হবনত অনেক স্থলে নারীদিগের মেদবাহুলোর নিদাঁন হয়! 
দেহে প্রয়ে'জনাতিরিক্ত মেদ উপচিত হইলে অন্তরিজ্জদিয় ও 
বছিরিক্ড্রিয় স্বীয় স্বীয় উপাদানে পরিপুষ্ট হুইতে পায় না, 
সুতরাঁৎ উহার দুর্বল ও রোঁগপ্রবণ হইয়। পড়ে *। 

আশমাদিগের এই উষ্ণপ্রধান দেশে বাল্যবিবাহ ও তদানু- 
বঙ্জিক শ্রমহীনতা ও বিলবসপ্ডিয়তা বশতঃ বালিকার অকা- 
লেই রজোঁদর্শন অথবা যৌবন পদবীতে পদার্পণ করে 11 
এদিগে *্পারী রজশ্বলা হইলে তীহার গর্ভধারণের সন্ভাবন! 





রিট ১১০ লস দি লি নললিনি সাশশাশাষ্জা 
' অধিকন্ভ অতিশয় মেদাপিক্য স্মণীদিগকে গর্ভপ্ীরণে অনুপযুক্ত 
করিয়া তুলে । (3৮. (015170৭1109 আমাদিগের সমাজে এই 
কারণে অনেক ধনধঢ্যের পতীঞে বন্ধ্যা হইতে দেখা যাঁষ। 
1 1$1715059 $১1731010, 1১00 ৮৮207, 
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জন্বে, সুতরাং বাল্যপ্পরিণীতা রমণীরা অপর সাধারণ স্ত্রী হইতে 
অণ্পবয়সেই গর্ভবতী হুইয়1 থাঁকে। আঃমরা প্র্তক্ষ করি, 
অধুনা ১* ॥ ১১ 11১২ বৎসরের বালিকারীও সন্তান প্রসব 
করিতেছে । এই অবস্থায় একে স্বীয় শরীর সমুচিত পুষ্ট ও 
সন্বর্ধিত নহে, তাহাতে আঁবাঁর কিয়ৎ পরিমাণ পুরি ও বৃদ্ধি- 
কর পদার্থ অংক্সশরীর হইতে জণ পোষণ ও সশ্বস্ধন কার্ষ্যে 
লিয়োজিভ'হয়; অুতরাৎ এ শরীরের পোষণ ও বর্ধন কখন 
যথাপ্রয়োজন নিবর্বাহ হয না। আরও দেখা যায় যে, যখন 
: পুর্ণষেখবনসম্পন্থা বলিষ্ঠা রমণীদিগেরও সাধারণতঃ গর্ভাবস্থায় 
জীর্ণেন্দ্রিয় সমস্ত কিকুতক্রিয় ছওরধয় শরীরের পৌঁষণক্রিয়। 
বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হইয়। থাঁকে, এবং প্রসবক্রিয়া ও রক্তাদিআব, 

হুপরে জ্তনাক্ষয় ইত্যাদি দ্বারা শরীর একান্ত ছবর্বল হইয়। পড়ে, 
খন অপূর্ণ ও অপুইউটদেহ! বালিকার গর্ভধারণ ও সন্তাঁন গ্াস- 
বখদিস্ধে শরীর যে ভয়ানক নিস্তেজ ও ক্ষতিগ্রস্ত হুর পড়িবে, 
তাহাতে কে সন্দেহ করিতে পাঁরে? এরূপ শবীরের কি আর উন্নতি, 
বলিষ্ঠভা এবং কর্মঠতাঁর আশা করা যাইতে পাঁরে ? অনেক রমণী 
অস্পবয়সেই, এমন কি, ছুই তিন প্রসবের পরেই হৃতলাবণ্য ও 
জরাতুরখর ন্যাঁয় হইয়া! পড়ে, অনেককে প্রসব কালে ও স্থৃতিক1- 
বস্থায় (বিশেষতঃ প্রথম বারে ) সবাযু সম্বন্ধীয় ও দের্বল্যেৎপন্ন 
পীড়া সমুহ দ্বারা আক্রোস্ত হইতে দেখা বাঁয়; প্রসব সন্বন্ধীর 
নখনাপ্রকধর বিশ্ব বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাঁকে। যাঁছা হউক 
অকালে গর্ভধারণই যে এই সকল অনিষ্টের একমাত্র মূল কারণ 
তাহার সংশয় নাই । পূর্বকাঁলে, গর্ভীবস্থায় বা প্রসবকালে 
গর্ভিনীদিগের সচরাচর এতাদৃক পীড়া হইত না) এই হেতু 
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অগ্যাপিও গর্ভাবস্থায় কোন প্রকার ওষধ প্রয়োগ করিতে নাই 
বলিয়া অন্মদ্দেশে এক সংস্কার সব্ধত্র বিষ্কমান দেখিতে পাওয়া 
যায়, অথচ গর্ভ ও প্রসব পীড়ার যেকোন চিকিৎসা প্রকরণ 
ছিল না এমত নহে। ইহাতে এই প্রতীয়মান হয় যে, পুর্ব্ব- 
কালে রমণীর। এক্ষণকাঁর বাল্যবিবাহিতা রমণীর ন্যায় সচরাচর 
অকাল গর্ভধারণ করিভ ন+7; সুতরাৎ তাহাণদিগের গর্ভ ও 
প্রসবার্দির বিপ্ব এবং অন্নিবন্ধন চিকিৎসা প্রয়োগশও বিরল 
ছিল । ” 

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন বাল্যবিবাহ প্রথা পুর্ব্বা 
পর শ্্রীজতির মধ্যে প্রচলিত আছে, তখন বর্তমাঁন বালে, 
রমণীর শারীরিক দৌর্ধল্য ও অনুন্নতি অপেক্ষীকৃত অধিক 
কেন? ইহার সদুত্তর এই যে, পুরাকালে যতদিন প্রারাতি 
নিয়মে নারীর যৌবনোদয় না হইত, ততদিন সে বারী 
হইলেও স্থামীস্পর্শ করিতে অনুজ্ঞাত হইত না, অধিকস্ত পুরবব- 
তন নারীসমাঁজে এক্ষণকার ন্যায় ভোগ বিলাসিত্বা ও আলস্য 
প্রিয়তাঁর এতদূর আধিপত্য ছিল না । ত্কাঁলে অন্তঃপুর 
স্রীদিগের সম্বন্ধে কারাগৃহুসদূশ থাকে নাই। এমন কি, 
অতি অণ্পকাল পুর্বে ভদ্র লোকের বাটাতে (বিস্তশালী 
ব্যতীত) অচরাচর দাসদাসী রাখার প্রথাও বিরল ছিল; 
অন্তধ্পুর-কীমিনীর1 অস্তঃপুরের তাবৎ কার্ধ্যই ম্বয়ৎ নির্বাণ 
করিত ্ স্থল কথা এই যে, অধুনা সমাজের অরস্থা পুর্ব হইত 
ভিম্নাকীর ধরণ করিয়শছে। যে সকল কারণে অতি অস- 
ময়ে স্ত্রীদিগের যেখবন উদ্বিত হইতেছে, পুরাকাঁলে এ সকল 
কারণ সমাজে অন্পই বিগ্কমীন থাকিত, স্ুতরাৎ অপেক্ষাকৃত 
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অধিক বয়সে রজঃআব ও যৌবনোদয়ও হইতা পুরাকালের 
স্ত্রীলোকের! এক্কণকার কালের ন্যায় অকালপ্রস্থ থাকিলে তাহা- 
দিগের সন্তানের কখন দীর্ঘজীবী ও বলিষ্ঠ হইত না; ইহাই 
তাহা'দিগের অকাল যোঁবন প্রাপ্তি ও অকাল গর্ভধারণের প্রতি- 
কুলে প্রমাণ দিতেছে । আরও দেখা যাইতেছে যে, পলীগ্রামের 
ও নিম্ন শ্রেণীর রমণা অপেক্ষা! নগরবাঁদিনী ও উচ্চ শ্রেণীর 
রমণীর প্রসবকালে ও স্ুুতিকাবস্থায় অধিক ক্রেশ পাইয়। 
থাকে। ্র্নীবের বিদ্বও উহ্দিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। নানাপ্রকাঁর হুতিকাপীড় ও স্তন্যা- 
ভাব তাঁহাদিগের মধ্যেই অধিক? অন্য পক্ষে নিম্ন শ্রেণী ও 
ও পূলীরমণীদিণের মধ্যে এ সকল আপদ অতি বিরল? এক্ষণে 
ই সমস্ত ব্যাপার কোথ1 হইতে উদ্ভব হইতেছে, অনুথাবন 
রী দেখিলে এই জানা যায়, যে নগরব্সিনী ও উচ্চ শ্রেণীর 
স্রীলোক শ্রমবিমুখতা বশতঃ ( এব অন্যান্য উল্লিখিত আনুষ- 
কিক কারণে ) অকাল ফৌঁবন প্রাপ্তি ও অকাল গর্ভধারণ হেতু 
অপেক্ষাকৃত ছুর্বল ও নানাপ্রকাঁর রোগঘুক্ত হয়, এবং এই 
কারণেই উছবাদিগের মধ্যে নানাবিধ অনর্থপাতও হইয়া থাকে । 
যাহ! হউক এক্ষণে বলা বাহুল্য যে, বাঁল্যবিবাহসংশ্লিষট 
কথিত শ্রমবিরছিতা ও ততন্ীনুষঙ্গিক অকাল যেখবন্রধেদয় ও 
গৃর্ভোৎপত্তি প্রভৃতি এবং তন্নিবন্ধন নানীপ্রকাঁর পীড়া রমণী 
শরীরের উন্নতিরতবিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়। থাকে তাহার সন্দেহ 
নাই | 
(খ) এরূপ পুকষদিখেরও ব্‌ল্যকাঁলে বিবাহ হইলে শ্রম- 
বিমুখতা এবং অপাময়িক শুক্রক্ষয় প্রভৃতি দৈহিক উন্নতির বিশেষ 
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প্রতিকূল হইয়া থাকে! পরিণয় হইলেই বালকের] প্রবীণ 
ভাব ধারণ করিতে, সহজেই যত্বান্‌ হয়| বালোচিত ক্রীড়া 
ও অঙ্গচালনাদি সমস্ত এক্ষণে আর স্থান পীয় না, বয়ঃস্থ ব্যক্তির 
ন্যায় অলসভাব সকল আসিয়া উপস্থিত হয়| যে সমস্ত 
কার্ধ্য বিবাহের পুর্বে আপনা হইতে অনায়াসে নির্বণহিত্ত হইত, 
এক্ষণে তঞ্জন্য দাঁস দাসীর সাহায্য আবশ্যক হুইয়৷ উঠে । যাহ 
হউক, একে অস্মদ্দেশে (বঙ্গ দেশে ) বহু দিন হইতে '্চালন 
প্রক্রিয়ার কোন পদ্ধতি নাই, দ্বিতীয়তঃ ক্রীড়া & ভ্রমণাঁদি 
দার। প্রকারাস্তরে যে কিছু শরীর চালনা হইত, বাল্যবিবাহ 
তাহাঁরও মুলজ্ছেদ করিয়াছে! শরীরের পুষ্টি ও বর্ধনের জন্য 
বাল্যকাঁলে অঙ্গচালনা বিশেষ আবশ্যক হয়? এ জন্য 
এ কালে মনুষ্যমাত্রেই এশ্বরিক নিয়মীনুসারে ম্বতই চঞ্চল- 
স্বভাব হইয়া থাকে । পরিমিত অঙ্গচালন দ্বারা জীর্ণেন্িয়, 
রক্তচালক ও রক্তশৌথক যন্ত্র সমস্ত এবৎ পেশীমণ্ডল উৎ্ক্লউ- 
রূপে ক্রিয়াকর হয়, এবং উহ্নাদিগের কার্ধ্য সুচীকরূপে নির্ববা- 
হিত হুইলে শরীর সাধারণের পুষ্টিবৃদ্ধি ও দৃঢ়তা সাধ্তি হইয়া 
থাকে ! (ভ্ত্রীপুকষ নির্বিশেষে এই সাধারণ নিয়ম) যখন 
বাল্যবিবাঁহে অঙ্গচালনা অথবা তত্তল্য কোন প্রকার শারীরিক 
পরিশ্রম, হইতে বালকদিগকে প্রায় বিরত থাঁকিতে হয়, &তখন 
তাহাদিগের দৈহিক পুষ্টি ও বলবর্ধন কি প্রকারে স্বাভাবিক 
রূপ সম্পাদিত হুইতে পারে। অপিচ অপর বয়সে বিবাহিত 
হইলে পক্ষ অকালে সুরতপ্রসর্গ করিতে বাধ্য বা প্রবৃত্ত 
হয়; যেমন কন্দানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রলোভন দ্বারা কোন 
কার্যে নিয়োগ করিলে, উহা তাহার সাধ্যতীত হইলেও, সে 


শি 
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২্কার্ধ্য সম্পাদন করিতে মত্রবাঁন্‌ হয়, তদ্রপ বাঁল্যপরিণীত 
পুষ স্ত্রীলাভ করিলে কার্যাতঃ সে রমণদক্ষ হইতে সচেষ্ট 
হুইয় থাকে ; এইরূপ বালকের! যোঁবনারস্তের পূর্ব্বাবথিই রমণ 
(প্রায় অস্বাভাবিক ) কার্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ অস্বাভাবিক 
রমণ বালকদ্দিশের বিশেষতঃ পরিণীত বালকদিগের মধ্যে সচ- 
রাচর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । এ পাপকার্ষ্য বর্তমান সমাজে 
অধিকতর প্রবল। যৌবনের পুর্বে স্বাভাবিক হউক বা অন্বা- 


ভখবিক হউক, রতিসেবা করিলে পুঁকষের শুক্রক্ষয় হুর না, 


যে হেতু তৎকালে তাহার শুক্রগ্রন্থি ('অণ্ড ) সম্বর্ধিত ও ক্রিয়া- 
কর হয় নাই, তথাপি তদ্দার স্বাযু নন্বন্ধীয় ঘোরতর দেধর্ধল্য 
উপস্থিত হয়। পরস্ত তৎকালে রমণক্রিয়া রা শুক্রআম্বাবক 
গ্রন্থি ভ্রমম্ণঃ উত্তেজনা করিতে থাকিলে উহা হইতে শুক্র বা 
শুক্রব আব নির্গত হইয়া থাকে |! যেমন নারীর ছুগ্ধআবক 
গ্রন্থি (স্তন) গর্ভধারণের পুর্বে এমন কি বাল্যাবস্থায়ও যদি 
ক্রেম/গত উত্তেজিত করা বাঁর, তবে তাহা হইতে এরপে জুগ্ধ 
নিঃসারণ হইতে পারে (১)। যাহা হউক বাল্যকালে ওৎ- 
পাদিক যন্ত্র, তদন্তর্গত শুক্রআবক গ্রন্থি অপ্ররদ্ধ ও ক্রিয়। 
বিহীন থাকে । নৈসর্ণিক নিয়মেও এই কালে রমপপ্রবৃত্তি 
উদ্ভািত ছয় না, অতএব বাঁল্যকীলে রমপক্রিয়া যে. একাস্ত 
আকালিক ও অন্বাভববিক তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্যদেছের 
প্রয়োজনীয় সর্ধাবয়ব সমুদ্বপ্ধিত এবং মানসিক বৃত্ত সকল 
রশ্ফ,টিত হইলে উৎপাদিক যাক্তের পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং উহ! 
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ক্রিয়োপযে!গী হয় । এই অবস্থা! পূর্ণ যৌবনের পূর্ব্বে কখন উপ- 
স্থিত হয় না; অত্বএব প্রারুতিক নিয়ম দ্বার। জানা যাইতেছে 
যে, শারীরিক অবয়ব সমস্ত সম্পুর্ণ বদ্ধিত ও সুদৃ়ীভৃত এবং 
মানসিক বৃত্তি সকল সমুন্নত না হইতে হইতে ওৎপাঁদিক যন্ত্র 
ক্রিয়া! করা কর্তব্য নহে । পুকষের যৌবনকরল উপস্ডিত হইলে 
শুভ্রম্নীৰ হইতে আরন্ত হয় এবং এ সঙ্গে উহ্বার জনন ক্ষম- 
তাঁও জন্বে, পরস্ত শুক্রের পরিপক্কতা প্রাপ্তি না.হইলে সন্ত 
নোৎ্পাদন-উদ্দেশ্য সাঁদক মৈথুনক্রিয়া অকতব্য। অতএব 
যৌবনের পরেও কিছুকীল [২৫ «সর বর5কুম পর্যন্ত ] 
পুকঘের শুক্র ধারণ কর উচিত হইনেছে। শুক্র ধারণের 
আর একটী মহ উপযোগিত! আছে । শুকরুআবক গ্রন্থি 
হইতে শুক্র ক্ষরিত হইয়। কতকাংশে দেহে শোঁ।ষত হয় ১% এই 
শোষিত শুক্রের গুণে দেহ ও মনের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়! 
থকে । জগ্তদিগের মধ্যে ইহার কতক নিদর্শন পওয়। 
যায়। লোকে কুক্কুট, গো, ছাগশীবক প্রভৃতির শৈশবাবস্থায় 
শুক্রোৎ্পাঁদক গ্রন্থি [ অণু ] চ্ছেদ করিয়া দেয় । স্হাঁর! যেখবল 
প্র+ণ্ত হইলে উহ্নাদিগের শিখা, শূর্ঘ, ককুদ, শ্মশ্র ও কেশ প্রভৃতি 
দৈহিক অবয়ব এবৎ বল, বুদ্ধি ও সাহস প্রতি মানসিক 
ভখব এজ্ৰাতীয় যুবক জন্তর ন্যায় জন্মে না| ইহণতে এই প্রভি- 
পন্ন হয় যে, ষৌবনকংলে পুক্কষের দেহ ও মনের যে সমুন্নতি হয়, 
তাহা তাঁহার শুক্রআ্রাবক বন্ধের ক্রিয়ার উপ! বিস্তর নির্ভর 
করে। অতএব পুকষের যদি শর*র বদ্ধনও দটীভু-ত হওন 
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সমাপ্ত এবং উহার মানসিক বৃত্তি সকল প্রস্ফটিত না হইতে 
হইতে এই বপুঃসাঁর শুক্র ক্ষয় হইতে দেওয়া যায়, তবে কথিত 
কার্য্য সুচাকরূপে নির্বাহ হওয়া দুরে থাকুক, বরৎ উহ নিতাস্ত 
অস্বাভাবিক ও অসম্পুর্ণ রূপেই সম্পন্ন হইয়া থাকে! অধুনা 
অনেক যুবককে শীর্ণ ও খর্বদেহ, নুক্জ ও ব্রণচিহ্নুযুক্ত কপৌল 
এবং পাঁগুবর্ণ দেখা যায় । অনেকের শ্াশ্র সামানামাত্র উদ্চাত 
এবৎ বর্ধিত হইয়! থাকে; অপর কতকগুলির যেঁবনকাঁলেই 
জরাবস্থা উপস্থিত হইয়া তাঁছার্দিগকে লাবণ্য ও সামর্থবিহীন 
করিয়া! দেয়! অনেককে দেখ। যায় যে, তাহারা বাল্যকালে 
সাহসী, বুদ্ধিমান ও স্মৃত্িশক্তিসম্পন্ন ছিল, যেখবনে উষ্নার 
বিপরীত ভাঁব ধারণ করিয়াছে । এই সমন্ডের আদিকারণ 
কেবল একমীত্র অকালে রমণক্রিয়) ও শু্রক্ষয় | শুক্র নিঃসা. 
রখের সহিত একটী অনুপ্গ সুখের অনুভব হয়, এ জন), 
নুতন রমণকারীদিণের যধ্যে সচরাঁচর ইহার আতিশয্যই সংঘ- 
টিত হইয়া থাকে । অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হইলে শারীরিক ও 
মীনসিক নানা প্রকার পীড়ার উদ্ভব হয়, বিশেষতঃ দেছের 
পুর্ণতা ও দৃঢ়তা সম্পন্ন না হুইতে হইতে কথিতরূপ শু্রক্ষয় 
এবং তজ্জনিত নাঁনাৰিধ পীড়া হইতে থাকিলে শরীরের উন্ন- 
তির সম্পুর্ণ বিদ্ধ ঘটিয়! উঠে, অতএব বাঁল্যপরিণীত পুকষের 
এইরূপে দৈহিক উন্নতি ও পু্টিলীভ হইতে পায় না! 
পূর্ববকীলের সামাজিক ব্যবহার, যাহা অনেকাংশে শীত্ত্ানগত 
ছিল, বর্ভমান সামাজিক ব্যবহারের সহিত তুলন। করিলে হৃদয় 
বিদীণ হইতে থাকে। মন্গুর কালে, জীবনের আদ্য চতুর্থাৎশ 
অর্থাৎ ২৫ বৎসর বয়ঃ ক্রম পর্যাস্ত পুকষ বেদাধ্যয়ন ও ্রন্মচর্ষ্যে 
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রত থাকিত; এইকাঁলে যেবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও কামো- 
দ্দীপক কোন কার্য অথবা শুক্রক্ষয় করিবার নিষেধ ছিল। 
কেবল দার গ্রছণের পরই শুক্রক্ষয়ের কারণ উপস্থিত হুইভ | 
পুরাঁকালে এই সুন্দর ও ছিতকর নিয়ম প্রচলিত থাকায় 
অকাল-শুত্রক্ষয় নিবারণ হেতু সমাজ যথেষ্ট উপরূত হইয়াছিল ূ 
সেকালের লোকেরা উক্ত কারণেই বীর্যযশালী, অরেধগী, দীঘ- 
জীবী, বুদ্ধিমান, ধার্মিক ও সুখী হুইতেন, সন্দেহ নাই | 
আথুন। মনু প্রভৃতি মহান্ুভব ব্যক্তিদিগের উপদেশ অগ্রাহ্য 
করিয়! বমান সমাজ ব্ববেচ্ছাঁচারিতার বশব্ভী হ্ইয়! বাল্য- 
বিবাহ প্রবর্তিত করিয়াছেন । পারতাপের বিষয় এই, তজ্জ- 
নিত অকাল-শুভ্রক্ষয়ের আটিশয্য বশতঃ ইদানীস্তন সামাজিক" 
লোক ক্ষীণঃ কগ্ন, অন্পীঘুদ্ হীনসাহপ ও হীনপ্রভাব হইয়া 
পড়িতেছে। এই মহণনিউজনক ও শোঁচনীয় ব্যাপার সকল 
যে বাল্যবিবাছের ফলভূতঃ তাহা বোঁধ হয়, এক্ষণে কেছই 
অস্বীকার করিবেন না । 

২৮1 বাল্যে পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে মানসিক সৎ- 
বৃত্তির সমুচিত উন্নতি লাভ হয় না। 

বাল্য বিবাহ হইলে যেরূপ শারীরিক উন্নতির হানি হয়, 
মনের উন্নতিরও এ সঙ্গে বিদ্ন ঘটির। থাকে । অভ]াস ও শিক্ষার 
দ্বারা .মনের উৎকর্ষ সাধিত হহয়। থাকে 3 এ শিক্ষা ও অর্ভযাস 
বাল্যকালি হইতে আরস্তু না করিলে বিশেষ, ফলদায়ক হয় 
11 বাল্যাবস্থীর যখন মানসিক সমস্ত অপূর্ণ ও শিক্ষার 
অধীন থাকে, তখন যে ব্যয়ে মনকে নত করা যায়; মনের 
তদ্বিষয়িণী বৃত্তি সমুদয় উত্তেজিত ও ,পাঁরশেষে 'কাঁ্ধ্যকর 
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হইয়া থাকে; এই হেতু শিক্ষণীয় এবং জীবনের হিতকর 
বিষয় সমস্ত শিক্ষ! ও অভ্যাস করিবার জন্য বাল্য কাঁলই 
উপধুক্ত সময় বলিয়া নির্দিউ আছে। এবং এই নিয়ম 
সকল দেশে ও সকল জানি মধ্যে প্রতিপালিত হয়। ইহ! 
প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, সুকোমলমতি বালক বালিকাকে ভীলই 
হউক বা মই হউক, যে বিষধর অভ্যাস করান যা, পরিণামে 
সেই বিষয়েই তাভারা পট্‌ন। ও বাৎপত্তি লাভ করিয় থাঁকে ; 
এই সময়ে যে স্গার হাহানিগের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া 
দেওয়া বায়, জন্মীবন্থিম্নেও তাহা দর হছবার নহে! এম্থলে 
ইসা বলা আবশ্যক হইতেছে যে, আঁগাছিগের মনের ছুই প্রকার 
শ্বীভবিকী বুন্ডি আছে, এক »২, দ্বিভীয় অসৎ | বালযকাঁলে 
এই দুই পঁকার রুভ্তিই প্রায় তল্যবন্থুধয় থাকে 1 ইহাদ্িগের 
মধ্যে যাহার অ।ধকতর উতন্ত্দ সাধিত ভয়, নে অশেক্ষাঁরুত 
বলবতী হয়। সব্গ্রারুত্তি সমুহের উৎকর্ষ সাথন মন্ুষা- 
মাত্রেরই অতীব প্রায়ৌজনবঘ 5? অতএব বল্যাবস্থা হইতে মান- 
সিক দদ্বত্তির সমধিক উন্নতি হইতে দেওরা উচিত এবৎ অসৎ* 
বৃত্তি সমূহ সংযত ও লক্ষি, রাঁখা একান্ত আবশাক ! ছুপ্র- 
বৃত্তি সকল প্রস্ফ চিত ও দ্রিয়াঁকর হইবার পূর্বে উত্কক প্রবৃত্তি 
সমাক্রূপে উন্মেধিন্ত না হইলে মন্তুবা কখন জ্ঞানী, শৈষউ ও 
ধার্মিক হইতে প।রে ন। | এই হেতু কুপ্রবুতি উদ্দীপক বৌবনকাঁল 
উ্ধাস্থি হুইবারু অঞ্ডে বৈছ্কবভ্যাস ও সদাচার শিক্ষাকরী কত্তব্য 
স্থির হইয়ীছে! পরজ্ঞ বাল্যবণলে পাঁরণয় সশ্বন্ধ স্থাপন 
করিলে সুপ্ররৃত্তি প্রবর্তক বিদ্কাভ্যাস ও শিষ্টাচার শিক্ষার 
ঘোর ব্যাঘখত জন্বিয়! থাকে, সুতরাৎ কথিত নত্বৃত্তির শমু- 
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চিত উন্নতি লাভের আশাও থাকে না। অর্পর উপরে প্রতি- 
পন্ন হইয়াছে যে, *বাল্যবিবাছিত দম্পতিক্র সমুচিত দৈহিক 
উন্নতিলাভ হয় না। দেহের সহিত মনের বেন্সপ নিখুড 
সম্বন্ধত তাহাতে দেহের অনুন্নতি মানসিক উন্নতির প্রতি- 
বন্ধক হয় সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে বাল্যপত্রি- 
শীতের বুদ্ধি, স্মভি, শ্বারণা এবং উদ্ভাঁবিনী প্রভৃতি মাননিক 
সৎবৃত্তি সমুদয় হীন ও দুর্বল দেখব যায়। ইহা বলা বাহুল/ হই- 
তেছে বে, মাঁনমিক সদ্বত্তি সকল আধিকতর উন্নত ও বলবানৃ. 
ন! হইলে কুপ্রবৃত্তির প্রী'ছুর্ভীব হইয়া পড়ে, এবং তন্িবন্ধন ঘোর 
অনিষ্টেন উৎপত্তি হয় । অতঃপর দেখা আবশ্যক যে, বাল্য- 
কালে বিবা হইলে কিরূপে বিষ্াভ্যাস ও সুনখতি শিক্ষার * 
প্রতিবন্ধক ধটিয়া থাঁকে। 

৬1 বিদ্যাভ্যাসের বিদ্ব। 

অল্মদ্দেশে বনুদিন হইতে আ্রীশিক্ষার ভাদৃশ আদর নাই। 
এক্ষণে যদিচ আীলোকদিগের মখে। ব্দ্যার কতক অন্- 
শীলন দেখ! যার, কিন্ত বাল্যবিবাহ রীতি প্রচলিত থাকায় 
তাহারও বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিতেছে । যে কুমারীরা বিদ্যা- 
লয়ে গিয়া পাঠীভ্যাস করে; বিবাহ হইলে প্রায় তাহা- 
দিশের আর বাটার বাহির হওয়া ঘটে না, আুতরাঁৎ তদবধি 
তাহাদিগের বিদ্যালরে যাওয়া রহিত হইয়া যাঁয়। যাহীর। 
পিতৃঅন্তর্পুরে শিক্ষক বা শিক্ষয়িতী হইতে শিক্ষণ পায়, বিবা- 
হের পর শ্বশুরধলয়ে গমন করিলে তাহা দিগেব সে সুবিধা প্রায়ই 
আর থাকে না। হ্য়ত সেও শ্বশুরপ্নহে পুস্তকের নামোল্পেখও 
করিতে পায় না। 
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আনেকের অদ্যাবধি এপ কুসংস্কার আছে যে, নারী বিদা। 
শিক্ষা করিলে বিধবাদশাগ্রস্তা হয়; এই মংস্কারপরতন্ত্র হইয়! 
তাহীর। ভ্রাভৃবধূ. পুক্রবধু অথব] স্ত্রীকে বিষ্ভাশিক্ষ: করিতে 
দের না। এমন স্থলে উহাদের পিত্রালয়ে যাহ! কিছু শিক্ষা 
হইয়া থাকে, তীহ্বাই চডান্তহয়। একে এই সামান্য শিক্ষা, 
তাছতে শ্বশুরালরে উহার চর্চা হয় না; সুতরাঁৎ অতি 
অপ্প কাঁল মধ্যে রমশীরা পুর্ব শিক্ষিত বিষয় বিস্মৃত হইয়া? 
যায়। কথিত আনুবঙ্গিক কাঁরণ ব্যতীত এক বাল্য বিবাহই 
জী-বিদ্ভা-শিক্ষার সাক্ষাৎ জঙ্বন্ধে মহত বিদ্বকর হুইয় থাঁকে | 
ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে, ছিন্দুমহিলীদগের মধ্যে 
'বৈগ্ভাভ্যাস অপেক্ষা গৃহকার্ষয শিক্ষা করা অধিকতর আবশ্য ক 
হইয়া থাঁকে | যে রমণী বিদ্তাব-ভী, কিন্ত গৃহকার্ষ্যে দক্ষা নহেন, 
ভিনি সাংসারিক কার্ষের উপযোগিনী হইতে পারেন না; 
প্রত্যুত সমাজের নিকট নিন্দনীয় হয়! থকেন। শাস্্রেও গৃহ- 
দক্ষা হছুওয়! সাধ্বীর লক্ষণ বিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যাহা! 
হউক ইহা প্রত/ক্ষ দেখা যায় যে, গৃহকার্ষেয অনভিজ্ঞ থাকিলে 
স্রীদিগের শ্বশুরলয়ে বিস্তুব গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়। আবার 
ইরানী রমণীর শ্বশুরালয়ে গমন (যাহা পুর্ব আচারের বিপরীত ) 
সচরণচর খতু আব হইবার পুর্বেই ঘটিয়া থাকে । অত্তএব এই 
সকল কারণে বাল্যবস্থুঁয়ই গৃহকার্ধ্য শিক্ষা করিবার নিত স্ত 
আবশ্যকত। হইয়া উঠে, তখন বিষ্ভাভ্যাসের (যেখানে সুবিধা 
আছে) যত্ব সহজে বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়। একে ভ্ত্রীদিগের 
বি্বাশিক্ষার জন্য সমাজের যত্র ও,অনুরাঁগ নাই, এবং সামাজের 
বর্তমান” অবস্থায় বিষ্যা উপার্জন করা যে উহাঁদিগের অবশ্য 
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প্রয়োজনীয়, সাধারণের এরূপ জ্ঞানও নাই; অন্য পক্ষে 
বিবাহ হইলে বাঁলিকীরা অন্যান্য বিষয় শিক্ষা না করিয়া 
কেবল গৃহুকার্ধ্যই শিশক্ষা করিতে যথেষ্ট বাধ্য হয়! দ্বিতীয়তঃ 
ঝাঁলিকার মন বিবাহ বিষয়ক নানা প্রকার আমোদ আহলাদে 
আরুষ্ট ও নিমগ্ন হইলে বিগ্ভা শিক্ষা করিতে আর তত প্রবৃত্তি 
থাঁকে না। যদিচ কোন কৌন রমণী বিবাহের কিছুকাঁল পরে 
ত্বমীর যত্বে লেখা পড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ছুর্ভাগ্য 
বশতঃ অকাল গর্ভ থারণ এবং সন্তান প্রতিপালনাদি উহণদি- 
গের বিদ্যা! লাভের ঘোরতর অন্তরায় হইয়া উঠে | 

বালকেরাঁও শৈশবে পরিণীত হইলে বিষ্াঁভ্যাসে শিখিল ও 
ভগ্নপ্রধত্ব হুইয়! থাকে, বৈবাহিক ব্যাপার বাঁলকদিগের বিষ্ভা! 
শিক্ষাকাধ্যের অণ্প বিদ্বকর নহে । বালকের অন্তঃকরণ ম্বভাবতঃ 
যেমন কোমল, বিদ্ভাও সেইরূপ আগাঁত-কর্কশ পদার্থ; সুতরাং 
শাসন ও উৎসাহ বিল! বালকের কখন উহাতে প্রবৃত্তি জন্মে 
নাঁ। বালক যতদিন পর্য্যন্ত বিদ্যার মধুর রসাম্বদন না করে, তত 
দিন তাহার উহা নীতান্ত নিরস বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ 
বাল্যাবন্থণয় মনুষ্য অপরিণণমদশী' ও সদসৎ বিবেচনাবিমুঢ় 
থাকে । যে বস্ত ইন্দ্রিয় প্রীতিকর তীহাই গ্রহণ করিতে মন ধাবিত 
হয়! এই অবস্থায় পিত। মাতা ও আত্মীয়জন দ্বারা উৎসাহিত 
ও শাসিত না হইলে বু'লক কখন সহজে আপাত-কর্কশ বিদ্যা 
শিক্ষায় প্রবৃত্ত ও যত্রবান্‌ হয় ন! | আক্ষেপের বিষয় এই, বিবাহ 
হইলে পুভ্রের গ্রতি পিতা মাতার এক অস্বাভাবিক মমতা 
আসিয়া উপস্থিত হয়। শানু করিতে আর তাদৃশ ইচ্ছা হয় না। 
এই হেতু বাল্যপত্িণীত বাঁলকেরা প্রীয় পিতা! মাতার “আছু- 
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রিয়1” হইয়া থাকে । বিষ্ভাঁভ্যাসে অত্র করিলে তাড়িত বা 
তিরম্কৃত হইবাঁর আঁর সম্ভাবন। থাঁকে না। *অবস্থাক্নারে এবং 
কার্ধ্যান্বরোঁধে মাতা পিতাই এ অযত্বের প্রণেতা হুইয়া থাকেন, 
জুতরাৎ বিদ্যা শিক্ষার অযত্র হেত পিত! মাঁতাকে ভয় করিবার 
আর কোন কাঁরণ থাকে না। যে স্থলে বিদ্যাভ্যাসের নিথিত্ত 
জনক জননীর শীনন এবং প্রজ্রেরও ভয় নাঁই, প্রতুযুতত -তীহাঁর 
উহ্থাত্তে অবহেলা করিবার বিলক্ষণ অবকাশ ও উৎসাহ আছে 
তথবর বিদ্যা লাভের কি সন্ভাবনা হইতে পারে ? 

পর্বে উক্ত হইয়ধছে বে বালান্ত'করণ স্মভাবত; আনন্দ 
প্রিয়? যে কোন বিষয় হন্টক না কেন, আমোঁদজনক হইলেই 
তদ্্ার1 উহাদের মন আরুষ্ট হইয়' থাকে | অধিক কি, আনন্দ- 
জনক বস্তু দির বা উহা দিবার প্রত।শ,মাত্র দিয়া বালককে 
অনায়াসে কোন কাঁধে রত এবছ কার্ষান্তর হইতে বিরত কণা 
যায়! তাঁর বালকের মন ভীক-ভাবঘুক্ত+ এজনা ভয় প্রদর্শন 
দ্বারাও অনেক সময় উহ্ণদিগকে কর্য্যে পরত ও কার্ধ্যান্তর 
কইনে নিবুত্ত করিতে ভয়]? এই রূপে খেলিধার অবসর অথবা 
কেধতুকাবহ বস্তু পাঁইবাঁর আশামাত্র পাইলে বালকের পাঠা- 
ভাসে (ককশ হইলেও ) রত হইয়া থাকে 1 আর সুন্বাছু খাছ্োর 
আশা দিয়! অথবা ভয় প্রদর্শন দ্বারা এ রূপে জ্রীড়াদি কার্য্য 
হইতে বালককে নিরস্ত করা যায়। কিন্ত বাঁলো পরিণয়, হইলে 
বৃলকের মন অপর সাধারণ বিষয় বস্ত দ্বারা আঁর তাদুশ আকুট 
ছয় না| পরিণয় সম্বন্ধীয় ব্যার্পারই তাহার পক্ষে অধিকতম 
কৌতুকাঁবহ ও আনন্দবর্ধক হইয়া উঠে। সাধারণ বালকেরা 
যেরূপ আমোদজনক বিষয় পাইবার অবসর প্রতীক্ষা করিয়া 
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থাকে বাল্য-পরিণীতের . তাহা! করিবার প্রয়োজন করে না) 
যে হেতু তাহা তাহার সহজ প্রাঁপা হয়। অধিকত্ত, সর্কোৎ্ক্ট 
আনন্দদায়নী যে বৈবাহিক চিন্তা তাহা তাহার অস্তঃকরণেই 
প্রতিনিয়ত জাগরূক থাকে । ক্রৌড়া বা আমৌদাদিতে কাল- 
ক্ষেপ করিতে হইলে বালককে যেমন পিভা মাতা বা শির্কের 
ভয় করিতে হয়, মানসিক চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে কাহারও তয় 
করিতে হয় না| বিশেষতঃ খেলা প্রভৃতি দৃশ্য বিষয় হইতে 
বালককে শাসনাদি দ্বারা প্রয়োজনান্ুসাবে সহজেই বিরত 
করিতে পার বায়, কিন্ত অদৃশ্য মানসিক চিন্তা হইতে তাঁহাকে 
নিরস্ত করিবার উপায় নাই । এই হেতু, বিদ্যাত্যাসে অপরাপর 
শিশু যেরূপ নিবিউমনা হয়, বাল/পরিণীত-বালক তাদুশ। 
হয় ন1; প্রত্যুত তাহাকে সর্ধন! অনাধিষউই দেখা যায | 
যেরূপ অত্যন্ত ক্রীড়াপর বালক কেত্রকপ্রদ ক্রীড়ার কথা মনে 
মনে আন্দোলন করিয়া শিক্ষকের উপদেশে বিযুক্তমন] হয়, 
পরিণীত বালকও ঠিক এরূপ তৎকাঁলে বিবাহ বিষয়ক আনন্দ- 
ময়ী চিন্তায় মনকে নিয়োগ করিয়। থাকে, এজন্য তাহার মন 
'ৎকাঁলে গুরূপদেশে আক হয় না। এই ঘটনা বালকের 
ইচ্ছণনু সারেই হইয়া থাকে, এমতও নছে। কিছুকখল কোন 
বিষয়েরু নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকিলে, পরিশেষে এ চিন্তা 
মনোরাজ্যকে অধিকার করিয়া লয়, তখন মনের উপর মনুস্ষ্যর 
আধিপপ্তা থাকে না| যাহা হউক, যখন বিদ্যানুশীলনে মনৌ- 
নিবেশ না করিলে বিদ্যালীভের সম্ভাবনা নাঁই, তখন বাল্য- 
পরিণত অন্যমনস্ক ব'লক কিরূপে তাহা লাভ করিবে ? যাহার 
মন নিরস্তর বেশবিন্যাসে "রত ও পরিহ্ণন রসিকতা আন্ত” 
৪) 
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তাহার কি কখন কঠোর বিদ্যার্জনম্প্রয়োজন শারীরিক 
মাননিক কর্লেশ লইবার ইচ্ছ! জঙ্মে? যে রালকের গুরূপধেশ 
অপেক্ষা শালী শালাজের রহস্য স্মরণ রাখ! অধিকতর প্রয়োজ- 
নীয় বোধ হয়, যাহার পক্ষে শিক্ষকের নিকট অপেক্ষা! শালীর 
নিকট নিকত্তরতা অপেক্ষাঁ্ত ঘ্ণা ও লঙজ্জীকর বিষয় বলিয়া 
প্রতীত হয়, তাহার কি কদাঁচ লেখাঁপডা শিক্ষা হইতে পীরে? 
অপর, বাল্যবিবাহিত পুকষেরা সচরাচর অতি সত্বরেই কন্যা 
পুত্রের জনক হুইয়। পড়ে, জুতরাং শিক্ষা সমাপ্ত না হইতে 
হইতেই তাহাদিগকে সংলার নির্বাহার্থ অর্থাগমের চেষ্টা 
করিতে বাধ্য হইতে হয়। এদিকে অর্থ-চিন্তা বিদ্যাভ্যাসের 
নিতান্ত বিরোধিনী | অতএব বাল্য কালে বিবাহ হইলে ভল্লি- 
খিত নান1 কারণে বিদ্বযভ্যবসের যে বিশেষ বিদ্ব ঘটিয়া থাকে, 
তাঁহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন । বত্তমান সমাজে অনেক 
ব্যক্তিকে যে মুখ হুইতে দেখা বায়, অনেক স্থলে বালা বিবাঁহুই 
তাহার মুলীভূত কারণ] 

(খ ) বাল বিবাহ সুনীতি শিক্ষার বিরোধী । 

বাল্যকালে মনুষ্যের মনোবৃত্তি সকল অপ্রস্ক,টিত থাকে, 
বয়ম ও শরীর বৃদ্ধির সহিত উহ্বাদিশের আবির্ভীব হইতে দেখ! 
যাঁয়। প্রথমতঃ দৃষ্টীস্তের অন্ুকরণ করিয়া এ সকল বৃত্তি কাঁর্ধ্য- 
কারিশী হয়। সক্তৎ ক্রিয়াকর হইলে দৃষ্টান্ত ব্যতীত উপদেশ 
দ্বারাও উহা'রা উদ্দীপ্ত ও চলিত হইতে পারে। দৃষ্টাস্তান্ুকরণ 
ও উপদেশ অনুবর্তন করিতে করিতে মনুষে/র চরিত্র গঠিত হুইয়! 
থাকে । পিতা মাতা ব1 অপর সংসদ ব্যক্তির সদখচার দর্শনে 
ও সহুপদেশ শ্রবণে বালক সুশীল ও শি হইয়া থাকে, আর 
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তাহাদ্দিগের অসন্বাবহার এবং অসছুপদেশ দর্শন ও শ্রবণ 
করিলে ছুঃশীল ও*কদাঁচীরী হইবার সম্ভাবনা | স্থুল ক 
এই যে, সৎকাধ্য ও সদাঁচাঁর দ্বারা মানসিক সৎপ্রবৃত্তি সমুহ এবং 
অসদ্বযবহার ও অসঢুপদেশ দ্বারা অসংপ্রবৃত্তি সকল উদ্দীপ্ত 
হুইয়! থকে | উপরি উক্ত উভয়বিধ মনো বৃত্তি পরিচালন দ্বার? 
মনুষ্য-মনে সৎ এবং অসৎ এই ছুই প্রকার সংস্কারের সৃষ্টি হয় । 
প্রস্ত বাল্য কালে কৌঁমলান্তঃকরণে যে সংস্কার জন্মে তাহা 
যৌবন ও বুগ্ধীবন্থ! ব্যাপিয়ও কার্ধ্যকারী হইয়া থাকে | অতএব 
বাল লব্ধ সংস্কীর, ভালই হউক অথব1 মন্দ্ই হউক, এক প্রকার 
চিরস্থায়ী বলিলে বলা যাঁর। যদিচ তাঁৎকালিক কুসংস্কার 
যৌবনে বিদ্যা এবং নীতিশিক্ষা দ্বারা অনেক দমন থাকিতে, 
অথব1 কতকাঁশে পরিবস্তিত হইন্ছে পারে, ফলতঃ তাহা মন 
হইতে এককাঁলে বিদুরিত হুইবাঁর সম্ভীবনা! নাই। এই হেতু 
বাল্যকালে সুনীতি ও সন্বাবহথার শিক্ষা কর! মনুষ্য মখত্রেরই 
আবশ্যক হইয়! আসিয়াছে! এই কাঁলে মানস ক্ষেত্রে যে বীজ 
রেপিত হয়, তাঁহা ভাবী জীবনে বিদ্যা ও জ্ঞান সহযোগে 
নুবৃক্ষ ও সুন্দর ফলে পরিণত হয় | আর মনুষ্য যদি ছুর্ভাগ্য- 
ক্রমে ভাবীকাঁলে বিদ্যা ও জ্ঞীনার্ভন না করিতেও পাঁরে, 
তাহা হইলেও বাল্যে তাহার অন্তঃকরণে কুসংস্কার বীজ নিহিত 
না হওয়ায় পরিণামে কুসৎদ্কারাপন্ন হইবার জস্তীবন! অনেক 
অন্প হ্হঁয়া থাকে। 

সচরাচর দেখা যায় বাল্যকালে বিবাহ হুইলে বালক 
বালিকারা সুনীতি ও সন্ধ্যুবন্ধীর শিক্ষা করিবার ,অবসর 
পায় না। যে কালে পিতা, মাতা), ভ্রাতা ও ভগিনা 
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প্রভৃতির প্রতি কর্তব্য ও ভাহাদিগের হইতে সদাচার শিক্ষা 
করিবে, সে সময়ে তাহারা বৈবাহিক বিষয় লইয়া! আন্দোলন 
করিতে বাধ্য হয়! যৌবন কাঁলোচিত পরিহাস রগ্সিকতার 
উপদেশ এক্ষণে সর্ধনা পাইয়া থাকে, সুতরাৎ তাহাছিগের মন 
রতি বিষয়িনী কথা শ্রবণে ও পর্যযটালেচনায় সহজেই অত্যন্ত 
ব্যগ্র হইয়া উঠে। বাঁল্যকালে মন্টষ্য স্বভীবতঃ রমণাদি 
ব্যাপার নিতান্ত অপরিজ্ঞাত থাকে, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় 
এই ফে» বালো বিবাহ সম্পীদিত হইলে মনুষ্য-মনে ন্বভান্রে মার 
তাঁদুশ আধিপত্য থাঁকে না । বাল্যপরিণীতের মনে কথিত 
কারণে কামপ্রবৃত্তি অকালে আ'বিভ্ভীব হয় । যে সময় মনঃক্ষেঞঞ্র 
লজ্জা, বিনয়, ভক্তি ইত্যাদি গুণের অঙ্কর জন্মিবে” সে সময় 
কথিত গুণনাশক কামপ্রবৃত্তি মনোরাঁজ্যকে অধিকীর করিয়া 
লয়। উল্লিখিত গুণ সমুহ মনুষ্য-মনে স্থান পাইয়া পরিবদ্ধিত 
হইলে জীবন যেরূপ অমূল্য ভষণ স্বরূপ শোভ পায়, উহার 
অনুন্নত ব, নিঘ,লিত হইলে উহা সেইরূপই অলঙ্কারবিধীন 
কদণকার দেখাইয়া থাকে । এ্রইরূপে বাল্যবিবাহিত দম্পতীর 
মনে লজ্জা ও বিনয় প্রতি সদগুডণ সমাক উদ্ভাবিত অথব? 
সমুন্নত হইতে পারে নাঁ। সচরাচর উহ্ছা্দিগকে নির্লজ্জ 
ও অবিনয়ী হইতে দেখা যায়, ইহার মূলত আর 
কিছুই নহে, কেবল বালাকালে পরিণয় হেতু সুনীতি ও পদাচার 
শিক্ষার অভাব, & 
বালা-দম্পতীর সুনীতি ও সদ্ববহীপে অনভতিজ্ঞতা বশতঃ 
পরস্পরের প্রতি কর্তব্য বোধ, বৎ পিতা মাতা ও শ্বশুর 
শাশুড়ি প্রসৃতছির,প্রত্তি যথাযোগ্য অদ্ধা ও ভক্তি-ভাব জন্মে 
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মা। এই হেতু গৃহকার্যা, বিদ্যানুশীলন এবং শীলভা'সন্বন্ধীয় 
যে কোন উপদেশ ত্রাদুশ ফলদায়ক হয় না। বিশেষতঃ, বাঁল্য- 
কালে যে সকল বাক্তিদিগের নিকট হইতে সুনীতি ও শীলতা 
শিক্ষা হইয়! থাকে, বিবাহ হইলে মেই সকল ব্যক্তি হইতেই 
আর তীদৃশ উপদেশ প্রীন্তর সম্ভাবনা থাকে না। বিবাহাস্তে 
কন্যাকে কোন্‌ ব্যক্তি স্বামী ও শ্বশুর প্রভৃতির প্রতি যখো- 
পযুক্ত ব্যবহার বিষয়ক উপদেশ না দিয়া তাহার ভ্রাতার প্রতি 
কর্তব্য শিক্ষা দিয়া থাকেন? পুত্রকে তাহার জ্যেষ্ঠা শালী ও 
শ্বশ্রকে কিরূপ মান্য করিতে হইবে, ভীহার উপদেশ না দিয়া 
কৌন্‌ জনক জননী উহ্বার ওখিনী ও মাতার প্রতি ইতিকর্ভব্য- 
তাঁর উপদেশ দেন 2 যাহা হউক, শৈশবে পরিণয় প্রিয়া নিম্পন্ন 
হইলে বালক বাঁলিকারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী প্র 
তের প্রতি স্বীয় স্বীয় ব্যবস্থার ও কর্তব্য অবগত না হইতে 
হইতে শ্বশুর, শাশুড়ী, শীল'জ ও শালী প্রভৃতির সহিত কিরূপ 
ব্যবহার করিতে হইবে তাহা শিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। ফলতঃ 
উহ্াদিগের পক্ষে এরপ অকালিক উপদেশ কোন কার্ধাযকারীও 
হয় না| মনে কর, শ্বশুর শাঁশুড়ীকে “পিতা এবং মাতার ন্যায় 
জন্দধন ও শদ্ধ। করিচ্ডে হত” এই ভপ্দদেশ, তাহারা, (বালক বালি 
কারা) প্লে সময়ে শিক্ষা পায়, সে সময়ে পিতা মীত'কে কিরূপ 
মান্য করিভে হয় অথবা ভার! কিরূপ শ্রদ্ধার পাত্র, সীহা 
আদে জবগত নহে । অতএব ব'ল্যে পরিণয় হইলে কেবুল 
শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি নহে, পিতা, মাতা, ভাতা ও ভগিনীর 
প্রতিও যখোচিত কর্তব্য জুন লাভ হয় না। এরূপ, পলীস্থ, 
গ্রামস্থ বা সমাঁজস্থ বাক্তিদিগের প্রতি যে যুথাষোগ্য সম্মাননা, 
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শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করিতে হয়, বাল্যদম্প্রতী এ শিষ্টাচার 
সম্পুর্ণ অবগত হয় না| অধুনা! পিতা মাতার প্রতি হতশ্র্ধ। 
শ্বশুর শ্বশ্রর অসম্মান, জ1 ও দেবরদিগের সহিত কলহু ও মনা- 
স্তর, এবং ভ;ই ভশিনীর প্রতি ভগ্নন্ষেহতা, আর পল্লী, গ্রাম ও 
সমাজস্থ ব্ক্তিদিগের সহিত অসম্প্রীতি ও অসেধজন্য ইতাদি 
যে লক্ষিত হয়, তাহা অনেক স্থলে বাল্যবিবাহ হইতেই উদ্ভ,ত, 
তাহার আর সন্দেহ নাই | পুরাকাঁলের নায় যদি বিদ্যা, সুনীতি 
ও সন্ববহার (শক্ষীর পর বিবাহ হওয়বর প্রথা চলিত থাঁকিত, 
তাহা হইলে কথিত শোচনীয় অবস্থা কি বর্তমান সম'জকে 
আক্রীস্ত করিতে পাঁরিত 1? কখনই নছে। পুরাঁকালের সহছিত্ত 
বর্তমান কালের সামাজিক অবস্থা ও লৌকিক বাবহার তুলনা 
করিলে ইহা স্পষ্টই অবগত হওয়া যার । | 

৩1 বালা পরিণীত দম্পতীর সম্তভীনসম্তত্ি অসম্প সট, খর্ব- 
দেহ, ছুর্বঘল এবং অণ্পায়ুঃ হইয়া থাকে | 

দম্পতি-দেছের সম্যক্‌ বৃদ্ধি এবং শৌগণিত*% শুত্রের প্রচুরতা। 
ও পরিপন্কতা না হইতে হইতে সন্ভধন উৎপন্ন হইলে তাহ অস- 
স্পষ্ট ও খর্বকাঁয় হইয়। থাকে । এই কাঁরণে অনেক স্থলে সন্তান 
ক্রুণাবস্থায় প্রাণত্যাগ করে। আর যাহার? জীবিতাবস্থায় ভুমিষ্ঠ 
হয়, তীহাদিগেরও আবার যথোপযুক্ত পৌঁষণ ও প্রধলনের 
সম্ভীবন] থাকে না। শিশু সন্তানদিগের প্রচুর মতৃস্তন্যই 
উপাদের আহার। কিন্ত ছুঃখের বিষয়, বালিকা প্রস্থৃতির 
 ্ষ প্রাচীন আর্ধা বৈজ্ঞানিকেরা নারীর শোণিত (রজঃ), পুকষের 
শুক্রের ন্যা ভ্রণোঁপাদনের অন্যত্র উপকরণ বলিয়া জাঁনিতেন | 
এ শ্থছলেও দেই অর্থে শোণিত শব্দ প্রযুক্ত হইল। 
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গচুর স্তন্যাভাব প্রায়ই অবশ্যস্তাবী। এম্ছলে ইহাঁও বলা 
আবশ্যক হইতেছে ,যে, স্তনাপারী জীব মাত্রেরই স্বীয় স্বীয় 
মাতৃছুপ্ধই স্বাভাবিক আহার। মনুষ্যের ছাশী ব1 গাভীছুগ্ধ 
স্বাভাবিক আহার নহে । মনুষা-ছ্ক্ধে যে পরিমাণে যে সমস্ত 
পদণর্থ আছে, অন্যন্য জন্তর ছুদ্ধে নেই সমস্ত পদার্থের পঁরি- 
মানের নযুনাতিরেক দেখা! যাঁর । ঈশ্বরের এমনই বিচিত্র আৃষ্টি- 
কেধশল যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীর স্তন্যপায়ী শিশুর পরিপোৌঁবণার্থ 
বিশেষ বিশেষ পরিমিত দ্রব্যের প্রয়োজন হেতু, ততজ্জাতীয় 
মাভর স্তন্যে তদন্ুরূপ পদার্থসমূহ নিহিত রাখিয়াছেন। 
আর উহ্াদিগের পরিপাক শক্তিও যথোপযুক্ত করিয় দিয়াছেন | 
গে-ছুপ্ধ মাঁনবছুদ্ধ হইতে গুক, খৌ-বৎস তাহ] অনায়াসে 
পরিপাক করিতে পারে; কিন্তু মনুষ্যশিশু উহা সহজে 
পাক করিতে পাঁরে না) যাহা হউক ইহা! সহজ জ্ঞান দ্বারা 
জানা যাঁর যে, যদি মন্তব্য শিশুর প্ররুত আহার ছাঁগী বা গাভী 
স্তনে থাকিবে, তবে উহার প্রন্ৃতি-স্তনে দুধ জন্মিবার উপষযো- 
গিতণ কি? অধিকন্ত পশুস্ত্রী গর্ভধারণ ও বৎস প্রসব না করিলে 
মনুষা পৌবণের জন্য তাহাবিগের স্তন কখন ছুগ্ধ ধারণ করিতে 
প্রস্তুত হয় না। এক্ষণে অবশ্য শ্বীকার করিতে হুইবে যে, 
মনুষা-ছুগ্ধ,ব্যতীত অপর কোন জস্তর দুগ্ধ মনুষ্যশিশুর স্বাভাবিক 
আছার নছে; *% যদি তাহাই হইল, তবে অন্বাঁভীবিক আহার্ষ্ে 
যে স্বাভাবিক পুষ্টি সাধিত হইতে পারে না, ইহা, বল? বাহুল[ 





সঃ আমািগে র দেশে নিশ্বশ্রেণীর সন্তানের শবে জুপ্রচুর 
মতৃছু্ধই পান করিয়। সুপুষ্ট ও দুট়কায় হয়, ইহা। বেঁৰ হয়, কাহারও 
অবিদিত নাঁই। 


৭২. ছিন্দ্ু বিবাহ লযালোঢন | 


হইতেছে | প্রস্থতির স্তন্যাভাঁব অথবা স্তন্যের অপ্রাচুর্যা বশতঃ 
আমর] অগত্যা সচরাচর সস্তধনদিগকে গাভী বা ছাগ-ছুপ্ধ পান 
করাইয়। থখকি | যে সন্তান কথিত ছুপ্ধ পরিপাক (সহজে না 
হুউক) কবিতে পীরে, সে তদ্দারা পুষ্ট ও বর্ধিত হুয়, আর যে 
পরিপাক করিতে না পীরে, (ইহার সংখ্যাই অধিক) সে 
তদ্বারা রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে । ইহা অনেকেই অবগত আছেন 
যে “হাতে মানুষ করা (11871 6) সন্তান কখন মুপুষ্ট 
ও হুসংবদ্ধিত হয় না|: মাতৃ ছুদ্ধের অসস্ভাব হুইলে হিন্দু পরি- 
বার মধ্যে ধীত্রীর বা অপর কোন স্ত্রীর স্তন্য দেওয়ার প্রথ। 
তাদৃশ প্রচলিত নাই। যদিও কোন স্থলে কৌন রমণী কাহ'র 
সন্তানকে শুন্যদান করে, কিন্ত এ সন্তান পশড়িত হইলে (এমনই 
কুসতদ্কাঁর ! ) অধপন সন্তানের পাড়ার আশঙ্কায় তাহাকে আর 
দুগ্ধ দেয় না 1 ধত্রীপ্দ্ধ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা নিক্ুষ্ট হইলেও পাঁশব 
দুগ্ধ অপেক্ষা যে বিশেষ উপকারী তাছার সন্দেহ নাই, কিন্ত উহ! 
হুষ্প্রাপ্য বশতঃ এবং সকল অবস্থার সকল শিশুর পরিপকোপ- 
যোগী না হওয়ায় গাভী বা ছাগছুপ্ধই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে যে প্রস্তর হুপ্ধ নাই, তাহার সন্তানের পরিত্ধমোষণ 
এইরূপ অপ্রারুতিক উপায় দ্বারা সম্পাদিত হয় । আর প্রস্থতি 
বালিকা হইলে পরিপোষণ ব্যতীত তৎকর্তৃক সন্তান লালন 
পালন কাঁধ ও সুচগীকরূপে নির্বাহ হইতে পাঁরে না, যেহেতু দুপ্ধ- 
পোষ্য-শিশুর স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য অবগত হওয়া অদুরদর্শিনী ও স্বপ্প- 
বুদ্ধিমতী বাঁলিক। মাঁতাঁর কার্যয নহে। সন্তানের মঙ্গলার্থ সর্বদা 
মানসিক চিন্তা, আহার নিদ্রার্দ, বিষয়ে আন্মহুখবিসজন দ্বারা 
দৈহিক ক্রেশ ধারণ, ইত্যাদি কি এবস্িথা বালিকা (মাতা) করিতে 
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পরে? পক্ষাস্তরে সন্তান লালন পালন কার্ধ্য স্রেহময়ী মাতা 
হইতে যেমন নুন্দররূপে সম্পাত হয়, অপর কাছা হইতে 
তীদ্বশ হইবার আঁশ করা যাইতে পীরে না। এই সকল কারণে 
বলা দম্পুতীর অধিকাঁশ সন্তাঁনদিগকে অতি শৈশবাবস্থাঁয 
মৃতামুখে পতিত হইন্ে দেখা যায়, এবং অনেকে শীর্ণদেছ ও 
কগ্ন হইরা থাঁকে। ইহাদিগের শরীর এবং ধর্তু আজম্মতঃ 
রোগবিবারণী শক্তিত হীন হয় বলিয়া, অতি সাষান্য কাঁর- 
গ্ই, ঘোর মারাত্মক রোগ উপস্থিত হুইরা পড়ে । 

৪ | বালা বিবাহিত দম্প শর সম্তন সন্ততির মীনসিক 
সত্রৃত্তি সমূহ আজনম্মতঃ শিন্তেল হয় এবং তন্রিষিত্ত এ সকল 
বৃত্তির ভাবা উন্নতির সম্ভাবন।9 অস্প ভইরা থাকে । 

শরীরীবয়বের ন্যাঁয় মানসিক রুত্তিও পিভা মাতা হইতে 
সন্তান 'পাঁপ্ত হয়; অতএব পি মাঁভার অনুন্নত মানসিক 
সংরৃত্তির প্ররন্তিরূপ সন্তানে বর্তিতে গেলে উহ্না কিরূপে উন্নত 
গুণশীল হইতে পরে? বিশেবতঃ মনের সহিত দেছের যেরূপ 
টিনকট্য সম্বন্ধ,” তাহাতে বালা-দম্পত্তি-সম্ভ,তত আজন্ম-দুর্বল 
সম্ভানদিগের মন বলিষ্ঠ হইবার কি সম্ভীবনা আছে? বালা- 
দম্পতি-প্রসুতেরা কথি তরূপে মানসিক নিস্তেজতা প্রাপ্ত হইয়! 
সমুচিভ,বিদ্ভধ।লভি করিতে সমর্থ হয় না । অনেক স্থলে আবার 
পিতার দারিদ্র্য উদ্বাদিগের শিক্ষা লাভেরও অ্রতিবন্ধক হুহয়। 


- _ সা টি শি পাশা শাদা শা টিশিশিশিতীশাাটি শাটার 
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র প্ঠীম্টাত্যবিজ্ঞানবেতু মণ অখুন। মনকে দেহ,হইতে পৃথক,বস্ত 
বলিয়া স্বীকার করেন নাঁ। ভীাহীঃদস্গর মতে মস্তিষ্কীর ক্রিরা কল।- 
পের সমর্টিই দন। বিশ্যএ পুশতকে দেহ ও দন পৃথক বলিয়া বর্ণিত 

ঞ 


হইবে! 
৬০ 


৭8 ছিচ্ছু বিবাঁছ সম'লোচন। 


থাকে ॥ যদি মানসিক দুর্বলতার সহিত কিছ্া লাভ না হয় 
তবে মনুষ্যের মানসিক সতঘৃত্তির উন্নতির আশা কোথায় ? 

€। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় পুকষদিগের মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত অধিক অকালমৃত্যু সংঘটন হয়, এজন্য সমাজে 
বিধবার সংখা বৃদ্ধি হইতেছে +বিশ্যেতঃ নারীদিগের বংল্য ৰা 
যৌবনাবস্থায় বৈধবা দশা উপস্থিত হয় বলিয়া নাঁনীবিধ দুঃসহ 
ক্রেশ ও অনিক্টোৎপাত্ত হইয়া থকে । 

আ'মাদিগের বন্তমাঁন সমাজে যে সঞ্ল কাঁরণে অকাল যৃত্যু 
অতি প্রবল দেখা যায়, বাল্যবিবাহ তম্মধো অগ্রগণ্য | সাঁমা- 
জিক রীত্যন্নুসারে পুকষ জাতি সংস।র-নিক্বাহ-প্রয়ে'জনীয় 
অথোপার্জনে নিযৌনজত থাকিয়া বনুপরি শম করিতে বাধ্য 
হয়। অনেক বালাপরিণীত পুকষ সুশিক্ষিত না হইতে হঙইতে 
এবং টদহিক দুটা ও কর্খঠতা না জন্মিনে জন্মিতে সংসীর- 
ভারগ্রস্ত হয়; শুতরাঁং উন্তারা গুয়োজনীয় অর্ধোপার্জন 
নিমিত্ত অপরিমিত পরিশ্রম ও বহু কট আকার করিরা থাকে । 
শারীরিক ও মানসিক পরিমিত পরিশ্রম স্বাস্থ্যকর বটে, কিন্ত 
উহার অপরিমিতন্গা সাধারণ শরীরবিধানের ক্ষ সাধন এবং 
মনের দুর্বলতা উৎপাদন করে। যদিও প্রচুর পুর্টিকর 
আহরর্ধ্য ভক্ষণ দ্বার কথন দৈহিক ক্ষতি ও মানসিক 
নিস্ডেজতা কতকাঁৎশে পূরণ ও দূর হইতে পারে, কিন্তু ছুঃখের 
বিষর, অমিতশ্রমী অর্থোপী্জক দিগের মধ্যে তাঁদৃশ আহার্যের 
অভাব প্রা,ই লক্ষিত হইয়া থাঁকে। একে হিন্দু-ভক্ষ্য সামগ্রীতে 
পুষ্টিকর পদার্থ অণ্পই, তাহাতে আবার অর্থোপীজ্ভ্রনকারীদিগের 
সচরাচর স্বকীয় দেহ পোঁষণার্থ প্রচুর পুফিকর আহার্য্য অপেক্ষা 
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পরিবার প্রভিপণলনধর্থ অর্থ সঞ্চয়ের প্রতিই অধিকতর লক্ষ্য 
রাখিতে হয়। এজন্য এই শ্রেণীর লেকদিগের দেহ সমু- 
চিত পোৰণীভাবে সত্বরে দুর্বল, ব্যাধিগ্রস্ত ও অকর্্ণ্যু হইয়। 
পড়ে | দ্বিতীরতঃ মন্ুষদেহ প্রারুতিক নিয়মাঁনুসারে যেখবন 
কালে রক্তআ্াব, ষক্ষা ও জীর্ণেন্ড্ির সম্বন্ধীয় নানা প্রকার 
পীড়া প্রবণ থাকে 1% এই কালে বাঁল।পরিণীতের উপরোক্ত 
আক পরিশ্রম ও অপ্রচুর পৌঁধণের বিষনয় পরিণাম 
যোগ দিলে যেকোন এক মারাত্মক রোগ উৎপাদন করিয়! 
অকখল মৃত্যু সংঘটন করিবে, ভাহাতে বিচিত্র কি? বাস্ত- 
নিক এই কারণেই বর্তমান সমাজে যৌবন ও প্রেঢাবস্থায় 
অনেক পুকষধ প্রাঁণভযাগ করে । আর বালাপরিশীতত নারী- 
দিগের মধ্যে বদিও অক'ল মৃতুযুর অনেকানেক কারণ বিদ্কা- 
মান আছে, কিন্তু অপরিমিত শারীরিক ও মানসিক শরম এবং 
সমুচিত পৌঁবণাভাঁব ভন্বাধ্যে পরিগণিত নভে ! হহণর] স্বপ্প শ্রম- 
সাধ্য গৃহ কার্ধ্যাদিমাত্র করিয়। থাকে, এভ্ন্য উহ্বাদিগের সংমন্য 
পুষ্টিকর আহাণর্য্যেই পর্যাপ্ত হয়! অতএব ইহা অবশ্য ম্বীকার 
করিতে হইবে যে, স্বাস্থা রক্ষার ঘোরতর ব্যতিক্রম বশহঃ বালা- 
পরিণীত-নারী অপেক্ষা পুকবদিগের মধ্যেই অকাল মৃত্যুর 
আধিপত্য অধিক | হিন্দু ম'জে অণ্প বরসে স্তরীবিয়ৌগ হুইলে 
স্বামীর বিশেষ ক্ষতি নই, কিন্ত অ্মী বিয়োগেজ্তীর সর্বনাশ 
ঘটিয়া ্বীকে ॥; যেছেতু মৃতপত্রীক প্কষ দার এুছণ করত 
পজ্জ কন্যার জনক এবং পরিবারের রক্ষক ভইরা, শরচ্ছন্দে না! 
হউক, এক প্রকারে সংসার,যাত্রা নির্বাহ করিতে পারে রন 
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পক্ষে স্বীমীহানা শ্রী পুত্রোৎ্পানে বিরত থাকিয়া সামাজিক 
রীভানুস'রে আমরণকাল বনুর্রেশে কালত্িপাত করিতে 
বাধ্য হয়! বালাপরিণীতা বিধবা রষণশীদিগের মধ্যে যীছা- 
দিগের ২। ১টা পুভ্্র থাকে, তাহারা কথঞ্চিৎ সুখে জীবন 
যাপন করিচ্ে পীরে; যেহেতু পুত্র কন্যার মুখ দশশন কারয়া 
পতিবিয়ে'গ শোক অনেকাংশে লাঘব হইবার সন্ভাবনা। 
পরস্ভ যে রমণীদিগের সন্তান জঙন্বিবার পর্বে বৈধব্যদ্রশা উপ- 
স্থিত ভয়, তাহারা ইহ সংসারে চিরজীবন যাতনা ও সম্তাঁপ 
ব্যতীত আর কিছুই ভোগ করিতে পাঁয়না। আবার অনেক 
স্থলে বাল্যবিবাহিতা ছুর্ভাগ। নারীর পুষ্পব্তী হুইবাঁর পূর্বেই 
পতিহীনা হইয়া থাকে । হায়! ইহারা সংসীরস্গুখে কি ভয়া- 
নক রূপে বঞ্চিত হয়; স্বামী সম্ভোগ যে কি পদার্থ, তাহা ইহারা 
কিছুই অবগন্ হয়না । এই শেষোক্ত রমণাদিগকে বত্তমান 
সমাজ “কডে রড" উপাধি প্রদান করিয়াছেন । বোধ হয় পূর্বব- 
কাঁলে বালিকার বৈধবা দশ প্রা উপস্থিত হইত না, এজন্য 
সাঁধুভানায় তাদৃশ অর্থ প্রতিপাদক কোন শব্দের প্রয়োগ 
দেখিতে পাওয়া! যাঁর না। যাহা হউক, কথিত সংজ্ঞা যদিচ 
'হ্ৃদয়-বিদীরক। কিন্তু উহা উচিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা? 
স্বীকার করিতে তই | অস্মদ্‌ সমাজে নারীদিগের বৈধব্যদশী 
উপশ্হিত হইলে থে সমস্ত অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা 
বিধবা বিবাহ গ্রকরণে বিশে করিয়া বর্ণিত হইবে । 

৬। বাল্যপরিণয়ে স্ত্রী ও পুকবের অকালগর্ভধারণ ও অকাল 
ওক্রক্ষয় হেতু অন্যান্য নানাবিধ অনিষ্ঠোৎপত্তি হুইয়! থাঁকে । 
ইহা বলা বাহুলা, হইতেছে যে, বাল্যে পরিণয় ক্রিয়া নির্বাহ 
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হইলে রমণী উপরুক্ত কালের পুর্ন গর্ভধারণ করে, এবং পুকষও 
অসময়ে শুক্র ক্ষয় করিতে ব'ধ্য হয়| উপধুক্ত কালের পূর্বের 
গর্ভ ধারণ করিলে যে কেবল মাতৃ দেহের প্রয়োজনীয় সমুদ্বদ্ধন 
হয় না, এমত নহে; উহা নিতীন্ত শীর্ণ ও দুর্বল হুইরা পড়ে । 
অধর তদবধি পুনঃ পুঁনঃ গর্ভধারণ করিতে থাকিলে প্রস্থৃতিহদছ্ের 
অচিরে পতন হইবারই অধিক সম্ভাবনা । বালাকাঁল হইছে সম্ত'ন 
প্রসব করিতে আরন্ত করিলে এ সন্ভান নিশ্চরই 'ছুর্বল ও 
অন্পায়ু হইয়া থাকে ; তদ্ডিন্ন প্রীরুতিক নিয়মানুনারে সাধারণ 
জ্ীর যতসৎখ্যক সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, এস্লে 
তদপেক্ষা অনেক অন্প সংখ্যক উৎপন্ন হুয়। অনেকে মানে 
করিতে পারেন যে, শপ্প বয়স অবধি সন্তান জন্মিতে থাকিলে 
জীর সমুদর জীবনে বহুসৎখাক সন্তান উৎপত্তির সম্ভাবনা | 
কিজ্ঞ ইহা নিতীন্ত ভ্রান্তি-মূলক। বাল্য হইতে গর্ভোৎপন্তি 
হইতে থাঁকিলে রমণীদেছে যে অবশ্যন্তাথী দৌর্ধল্য উপস্থিত হয়, 
তদ্দার1 তীহধর অকালে জরাবস্থা সমাগত হইয়া খাঁকে, এবং এই 
প্রঘুক্ত তাঁহার স্বাভাবিক সন্তান জননশক্তিও খর্ব হইয়া যাঁয় | 
আবার অনেক বালিকা প্রসুন্তির ২1৬ বার মীর গর্ভ ধারণের 
পর জননেক্িয় এপ বিরুত হুইয়! পড়ে যে, যেখবন বা প্রেখঢ।- 
বস্থায় তা্ধার আ'র গর্ভ ধারণ করিব'র সম্ভাবনা থাকে না। 
অপর কতকগুলি ৪1৫! ৭ বৎসর অস্তরে গর্ভ ধারণ করিরা 
থাকে! অনুসন্ধান করিলে রমণ)্ অকাল গর্ভেোঁৎপত্তিই উহা 
প্রবল কারণ বলিরা ওতীয়মান হয়। এম্থলে ১টা উদাহরণ 
স্মৃতিপথে উদয় হইল । একদা একটা বৃদ্ধা ভাহার পুক্দরবধূর 
গর্ভাবস্থা কি না এই প্রশ্মের প্রতাত্তর দিবার কালে বলিল “বাবা 
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আমার বধূর অজ বার বহসর সে লেঠা নাই, অপ্পবয়সে একটী 
মেয়ে প্রসব করিয়াই নিশ্চিম্ত হুইয়ীছে। 

অপর, পুৰকষের অস্কাঁলে শুক্র ক্ষয় হইলে যে কেবল স্বকীয় 
দৈহিক ও মানসিক নিস্তেজতা এবং ওরস জাঁত সন্তান হীনবীর্য্য 
ও অপ্পায়ু হুইয়! থাকে, এমত নহে, (ইহা! পূর্বে গ্তিপন্ন 
হইয়াছে ) এ সঙ্গে উহ্থীর স্বা় সম্ভান-জনন-ক্ষমতাঁরও হা'সতা 
উপস্থিত হয় | অকাল শুক্রক্ষয়ীদিগের মধ্যে কেন কেন লে 
শুক্রের সম্তীনোত্পাদ্দক গুণ লোপ পাইয়া যায়, আবার কোথাও 
ব! রমণক্ষমতা অকাঁলে বিলুপ্ত হয়। সাধাবণতঃ সুস্থ শরীরীর বৃদ্ধ- 
কাল পর্যাস্ত রমণ ক্ষমত! এবং সেইবাল পর্যন্ত তাহার শুক্র 
জ্রাণোৎ্পাঁদিকা শক্তি বিদ্ভমান থাকে, কিন্ত বন্তমান কালে 
বখল/বিবাঁহ ও ভতম্নিবন্ধন অকাল শুক্রক্ষয় গ্ভাবে আর সে 
প্রাকৃতিক নিরম ভারতবর্ষে, বিশেবভঃ বর্সদেশে, নাই বলিলেই 
হয়| অনেক স্থলেজআ্সীর স্বাস্থা সুন্দর এবং তাহার জননেত্িয় 
জেণ ধারণে সম্পুর্ণ যোগ্য দেখা যায়, কিন্ত ভুর্ভাগ্ক্রমে তাহীর 
(প্রো!) স্বামীর তৎকলে ভ্রণোৎ্পবদন ক্ষমতা, এমন কি হয়ত 
রমণশক্তিও নাই। ঈদৃনী জ্রীর যদি পর্বে ৯1 ৬ টী সন্তান 
জন্মিয়া থাকে তবেই মঙ্গল, নতৃব! তিনি আবর সমাজের নিকট 
বন্ধ্যা বলিয়া অপরাধিনী, এবং হয়ত তন্নিবন্ধন যণবজ্জীবন 
মপত্বী সহবাঁসরূপ ঘোরতর দণ্ড প্রাপ্ত ও হইয়া থাকেন | 

অনেক স্থলে বালাবিবছিতা রমণীর প্রথম ২।' ৩টী গর্ভ 
বা সন্তান উৎপন্ন হইয়! নই হইয় যায়; সাধশরণ্যে তাঁহার 
গর্ভ লা গ্রহ্থাদি সম্বন্ধে দৌষাবোপ করিয়া তীহাঁকে “মঞ্চে 
পোয়াতি” বলিয়৷ আখ্যা দেয়। তৎপরে অর্থাৎ বুয়স্থাবস্থায় 
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যে সন্তান জন্মিয়া জীবিত থাকে, লোকে তাছীকে মড়ঞ্চে 
পৌঁরাতির সন্তান ঝ্ছে এবং ইহার অনেক “ফাঁড়া" অর্থাৎ 
বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা করিয়া থাকে | বাস্তবিক উল্লিখিত 
সন্তানদিগের স্বভাবতঃ ছুর্বলতা বশতঃ নানা রোগ ও বিপদ 
ঘটবার সম্তাবনা বটে) বাহা হউক, এহ প্রস্থতির প্রথম 
শন্তানগুলি কেন বিনষ্ট হয এবং শেষের সন্তানই বা কেন 
জীবিত থাকে, সমীজ ইহার কিছুই অনুসন্ধান করেন না| 
ইহার প্ররুত কারণ-_ প্রথমতঃ অপর বর্ধ্য ও অনুপযুক্ত 
জরায়ু ক্ষেত্র, দ্বিতায়তঃ পররণত্ত বীর্ষ্য ও উপযুক্ত গর্ভাশয়। 
কিন্ত সাধারণের বিশ্বীন এই যে, যত দিন গ্রহদোষ অথব! 
শভদোষ, যাগ, যজ্ঞ বাত্রত দি নিয়ম দ্বারা অপনীত না হয়, 
অথবা ভূত প্রেতাঁদির দৃষ্টি হইতে গর্ভেশীকে রক্ষা করিতে না 
পারা যার, তাবৎ মড়ঞ্ে পৌয়াতির গর্ভ বাঁ সন্তান কোন 
ক্রমে বাঁচে না। এহ মৃতবৎসারা প্রায় শীপ্র শীত্রই গর্ভ 
ধারণ করে। অকালে বা পরিণতকাঁলে প্রমব হণ্ষাঁর পর 
ইহাদিগের শারীরিক ও জাননেন্দ্িক শ্বাস্থাতা একতীবস্থা 
প্রাপ্ত না হইতে হইতে পুনগর্ভ স্ঞিত হর | এদিকে ২। ১ছী 
সন্ত'ন বা গর্ভ নষ্ট হইলেই হিন্দুপ্রস্থৃতি শ্রী সুলভ কুসংস্বারের 
বৃশবর্তিন হইয়া দেবতদির ব্রত ও নিরমীদি পালন করিতে 
থাকে ।. উপবাস, মধ্যে মধ্যে অন্ন ত্যাগ ও নানা প্রকার 
ওষধ ভক্ষণ ত্যারদি এ সকল ত্রত নিরমাদির ,অঙ্গ ! একে 
পুনঃ পুনঃ গর্ভ ধারণ বশত? শরীর ও মনের দুর্বল! জঙ্গে, 
এবং সন্তানের কগ্নুতা ও অকালমৃত্যু বশতঃ মানসিক উৎসাহ 
বিরহতা উপস্থিত হয়, তাহাতে আবার উপ্পকান, আহ্ণরাদির 
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ব্যভিগার এবং নান! প্রকার ওবধ ভক্ষণ হেতু, এ প্রস্থৃতি ও 
তার ভাবী সন্ভীনের কোন উপকার হওয়া! দুরে থাকুক, 
সচরাচর নান! অনিন্টই উত্পন্ন হইয়া থাকে । এহ সকল নাঁরী- 
দিগের মধ্যে অনেকের প্রসব কাঁলান বা অন্যানা সমরে 
নান! প্রকীর পাড়া উপ্থিত হইয়া অর্ক মৃত্যু পর্ষ)স্তও 
ঘটয়া থাকে । হার! মাঁতীর পাড়া বিশেষতঃ মৃত্যু হইলে 
শিশু সন্তানের (বিশেষ অস্মদ্‌ সমাজে) কি ভয়ানক ক্ষতি 
ও বিপদ উপস্থিত হয়! পিহীত্র কি ছুরবন্থাই না ভে'গ 
করিতে হয়! অণ্প বঝয়মে আ্াবিয়োগ তম্নিবন্ধন পুনর্বার 
দার পরিগ্রহ, এবং মখতৃহীন কন্যা পুভ্রদিগকে লালন পালন 
করিয়। সংসার যাত্রা নির্বাহ কর। গৃহস্থের পক্ষে কি ঘোর 
ক্েশীবহই হুইয়। থাকে! আক্ষেপের কথা কি কহিব, যদি 
কোন রমনী এক্ূপ অকালে মৃত হয়) এবৎ তাহার সন্তান না 
থাকে, ভবে সমাজের বিশেষ কোনও দুঃখ নাই! আর ২1 
৪টী বালক বাঁলিক বাখিয্া মরিলে সমাজ উক্ত সন্তাঁন- 
দিগের নাধত্ত কিঞ্চিম্াত্র আক্ষেপ প্রকাশ করত মৃা জ্্রীকে 
সথবা মৃত বলয় ভাগাধরা, পুণ)বতী ইত্যাদি শব্দে ধন্যবাদ 
দিরা থাকেন! আঅমাঁজ! তুমি কি একবারও চিন্ত। করিয়। 
দেখ ন। যে, এ সকল রমখারা কিরূপে ভীগাধরী ও,পুণ্যবতী 
হয় ? আর উহ্াদিগের হু'মী ও সন্তানেরা কি নিমিত্ত এতাদৃশ 
ক্রেশ ভোগ করিয়া থাকে ! 

এই বালা বিবাহ প্রথ) হইন্তে আরও অনেকাঁনেক অনিষ্ট 
এবং অনিষ্টীদনিষউ উদ্ত,ত হই সমাজে বিকীর্ণ হইতেছে ; 
কিন্তু এপ্রান্তাবে যাহা উদ্দেখ করা হুইল, তাহাই পর্য্যণপ্ত বোধ 


বাল্য বিবাহ | ৮১ 


হইন্তেছে । এক্ষণে অভিনিবেশ পূর্বক বিবেচনা করিলে, হিম্ছু- 
সমাজের বর্তমান, অধোনতি যে অনেকাঁঁশে ব'ল্য বিবাহ" 
নিদানভুত, তাহা প্রভীত হুইবে। এই বিব।হ-প্রসৃত-অনিউ 
নিচয় সমাজ সাধারণ্যে চিরপরম্পর। চলিয়! আঁনিলে অঙ্গ 
জের আরও কি ছুরবস্থা ঘটিত, এবং এখনও বাঁদর খবক্তি 
থাকে, তবে ভবিষাতে আরও কি "শাতি উপ হত হবে 
ত'হ1 অনুভব করা কঠিন পুর্বঙন সমাজে শোন, দৈব, আধ, 
প্রাঁজাপত্য, গান্ধর্ব, আম্ুরিক, রাক্ষম ও পৈচাশ এই অফ্টবিধ 
বিবাহ প্রচলিত ছিল! ইহার কোন বিবাহই পুকষদিগের 
বালাবস্থায় দর গ্রহণ, এবং অকালে রতিনলেবা ও সম্ত1- 
নোৎপাদনের সহায়তা করিত না! এরূপ গান্বর্ব, রাক্ষম ও 
পৈচীশ বিবাহ রষণীদিগকেও যৌবনের পর্বের পরভিলত ও 
সন্তান প্রজনন ব্যাপারে নিয়োজিত করিত না। যদিও ত্রাহ্মাদি 
বিবাহে ঝতুক্ষরাণের পূর্বে যোগ্যপাত্রে কনা প্রদত্ত! হইত, কিন্ত 
সেই দান সচরাচর বাঁকদাঁনপর ছিল [% ব্যাসসংহিতায় অবগত 
হওয়া যাঁয় যে, দ্বান গ্রহণ প্রতিশ্রুতির পরে কালাস্তরে বিবাহ 
ক্রিয়া সম্প্রীদন করিলে কোন দোষ নাই আর মনু কহি- 


াশািশিপীশিসীট 





ক% দত বাগ্দত্তাং--ইগহ কন্যাং অমুকায় দ'তব্যেতি প্রতিশ্রুত।- 
মিতি যাঁর | অত্র বিশেষনাহ নারদঃ_--- 

ব্রাহ্মা দিষু বিবাঁহেযুপঞ্চস্বেষ বিধি স্মতঃ। 

গুপপেক্ষৎ ভবেন্দানমাসুরাদিষু চ ত্রিষ ॥ 


+ তুভাৎ দাঁম্তাঁম"হনিতি গ্রহীষ্যামীতি যন্তয়েও। 
কুত্বা সয়মন্যোন্যং ভজতে নস দণ্ডভাঁক ॥ 
১5 


৮২. হিন্দু বিবাহ সদালোচন ! 


যাছেন, বাক্দানাত্তে যদি শুল্কদ বর মৃত হয়, তবে কণ্যার 
সশ্মতি লইয়। সেই কন্য1 ভাঁহণর দেবরকে সম্প্রদান করিবে 15 
ইছাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বৈবাহিক সন্বন্ধাব- 
থাঁরণ ও বাক্দীন নির্বাছের কিছু কাল পরে বিবাহ সংস্কার হছও- 
য়ার রীতি ছিল 1% এরৎ তখন কন্যার এরূপ বয়ঃ প্রাপ্তি হইত ষে, 
সে ধিবাঁহু বিবয়ে স্বকীয় মতামত দিতে সক্ষম হইত 1 যাহা হউক 
ইহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রান্মাদি বিবাহে কনা] 
রজোদর্শনের অনতিপূর্ষে পাত্রস্থা' হইত | পরস্ সৌঁভাগের 
বিষয় এই, তৎ্কাঁলে প্রীক্কৃতিক নিয়মান্ুসারে যতকাল রজঃআব 
উপস্থিত না হইত, ততকাঁল নারী (বিবাহিত: হইলেও) স্বামী 
সভোঁগে নিয়োজিতা হইত না11 এই সকল লুনিয়ম সমাজে 
বিদামান থাকাঁয় রমণীরা প্রা অকালে রজোঁনর্শন, সুতরাং 
গভোৌৎপাঁদন করিত না! আর এই সস্তান পরিণভ-বীর্য্য-পুকষ 
ও বুৰতীনারী সংযোগে জন্মিত বলিয়া তীদুশ দোষাবহও হইত 
না! তখনকার লোকের শোর্যয, বীর্ষা ও দীঘায়ুই তাহার 
পরিচয় দেয় । পাছে, ঘটনা ক্রমে শ্রণ্প বয়সে জ্তাপুকষ 
সংযোগে ম্তীনেস্ভব হয়, এজন্য প্রাচীন আধ্যেরা বিশেষ- 


০ ০ পপ পপ পা 





১ কন্ায়া দত্তশুল্কাঁয়ৎ অ্িয়েত যদি শুল্কদঃ | ৭ 
দেবরাঁয় প্রদাতব্যা ষদি কন্যধন্ুুমন্যতে ॥ ৯ অঃ। ৯৪ ॥ 
৯ এখনও এই বাকদাঁন প্রথা! বৈদিক শ্রেণীর ব্রাক্মণ নগুলীতে 
কিছু বিকুতভধবে প্রচলিত আছে। 
1 অদ্যাপি উত্তর পশ্চিমঞ্চল ও মাজ্জাজ প্রদেশে অপ্রীপ্ত-রজস্থা 
বিবাঁহিজ। নারী পিত্রালয় হইতে স্বাঁমীর আলয়ে প্রেরিত হয় ন1। 


বাল্য বিবাহ । ৮৩ 


রূপ সাবধান করিয়াও দিয়াছিলেন। জ্যোতিষতত্তব-ধুত 
ভুজবলভীম বচনে, জানা যায় যে, উর্ধাবিংশতিবর্ষ বয়প্ষ 
পুকষ উর্যোড়শ বীর! নারী সংযোগে অপত্য উৎপাদন 
করিলে, তাঁহা উত্তম হয়, এবং উহার নুখন বয়সে অধম 
অপত্য জন্ষিয়া থাকে। আর আয়ুর্ধেদ বিশশরদ ভগবান 
ধন্তস্তরি উপদেশ দিয়াছেন_-( সুশ্রুত দ্রষ্টব্য) অনুর্ধপঞ্চ- 
বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুকষ উনষোঁডশ বষীঁয়া নারী সংযোগে 
গর্ভোৎ্পাদন করিলে এ গর্ভ কুক্গিস্াবস্থায়, অথবা ভূমিষ্ঠ 
হইয়া অচিরে নষ্ট হয়, আর যদি জীর্বিত গাকে, তবে 
ভুর্ধলেত্িয় হয় | 

কিন্ত, হায় ! কাঁল পরিবর্তনের সঙ্গে সাঘাজিক অবস্থা ও 
লৌকিকাঁচার এক্ষণে কত পরিবর্ভিত হুইয়? পড়িরাছে! বর্তমান 
সমাজে পূর্ব আচাঁর ব্যবহার কতক লুগু হইয়াছে, কতক বা বিরত 
ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে । উপরোক্ত অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে 
এক্ষণে কেবল ব্রান্ম বা প্াঁজাপত্য এবং আঁঙ্গুরিক এই উভয় 
প্রকার. বিবাহ প্রচলিত দেখা যাঁয়। ইহাাও আবার শাঁন্ীয় 
শাসন শ্লথ ও অনাদৃত হওয়ায় বিকৃত ভাব ধারণ করিয়ং.ছঃ 
ইহাতে প্রায় সকল রমণীকেই বাঁল্যাবস্থীয় পরিণীত হইতে হয়। 
পুকষেরও আর বিবাহোপযোগী বয়ঃ এবৎ বিদ)ঁলীভের প্রয়ে- 
জন করে না। বিবাহের পূর্বে দ্বিজাতির উপনয়ন, বেদধ্যক্ রন, 
ব্র্ষচর্য্য-ও সমাবর্তন সমাধান করা নিয়ম বটে, কিন্তু সমাজে 
এই সকলের নাম ভিন্ন আর কি আছে? আমাদিগের ত্রান্ষণেরা 
অধুনা উপনীত হইয়া বেদ চতুষ্টয়ের পরিবর্তে মন্ত্র চতুষয় 
পাঠ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য; সাধনের বিনিময়ে তিন দিন, কোথা 


৮৪ হিন্দু বিবাহ সমাঁলেচন | 


কোথা একাদশ দিন মাত্র ব্ররশ্খাচর্ষোর নিয়ম অবলম্বন করেন। 
তদনন্তর সম'বভন সমাধান করিয়া দার প্ররিগ্রহ করিতে আনু 
জ্ঞাত বা অও্ুকদ্বাহুন। শ্ুদ্রজাতি দ্বিজনংস্বীর বিবর্জিত এ 
জন্য ন্বাহের গর্বে তাহাদিশের কোন নিয়মই পালন করিতে 
হয়'ন1| বলিতে গেলে, ইহারা! আজন্মই বিবাহ করিতে অধি- 
কারী | বাল্যবিবাহের এই সকল অন্ুকল অবস্থা বিদ্যমান সত্ত্ব 
সামাজিক লোকের পূর্ব বর্ণিত প্রবৃত্তিযুলক কারণ সমুহ যোগ 
দেওয়ায় বাল্য বিবাহ এক্ষণে সমাজসাধারণ্যে পরিব্যাপ্ত হুহয়া 
পড়িরাছে। ইহার বিষময় ফল কিছু কাঁল ধাঁরাবাছিকরূপে 
চলিয়া আসায় হিন্দ্ুসমাজের এই হেয় অবস্থা । এখনও যদ্দি 
এই কুগ্রথ! নিবারণের উপায় বিধান করা যাঁয় ভবে অনেক 
মঙ্গল, নতুবা সমাজ এককালে অধ্পাঁতে যাইবে, তাহাতে 
অণুমীতদ্র সন্দেহ নাই। 

আরা সর্কদা প্রত্যক্ষ করিয়! থাঁকি যে, ক্ষেত্র উপচুক্ত 
হঈবা7 সর্ষে যদি বাঁজ-বিশেষতঃ অপরকূ বীজ-_রোপিত 
হয়, তাঁহা হইল উক্ত বীজ প্রায় নিরহ্কর হইয়া ঘায়; যদি 
অর্ক জহ্গে, তবে ভাড়া স্বাভাবিক রূপ পুষ্ট ও বর্ধিত হস্ত 
না। যাহা কথঞ্চিৎ হয়, ভাহীতে শস্য বা তাহার ফল 
ভাপেন্া,4০ অনেক নিকট হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে উপযুক্ত 
ক্ষেত্রে পরিপক বীজ উপ্ত হুংলে, বিশেষ করণ ব্যতীত, 
তাহা ব্যর্থাঙ্তুর হইবার সম্ভবনা নাই | ভতদ্বীজোতপরন্ন বক্ষ 
যথেোপাদক্তি পু ও বৃদ্ধি লাভ করত উৎকষ ফল প্রসব 
করিয়া থাকে । কথিত নৈসর্গিক ব্যাপার আমরা বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারি, এমন কিঃ অল্মদ্দেশের সামান্য বুদ্ধিজীবী ক্লষ- 


বলা বিবাহছ। ৮৫ 


কেরাও ইহা! বিশেষ অবগত আছে। কিস্তু আক্ষেপের 
বিষয় এই যে, অণ্প বয়স্ক রমণ'র অনুপযুক্ত জরায়ু ক্ষেত্রে 
অপক্ক বীজ নিহিত হইলে যে অনেক স্থলে উহা বার্থ হয়, 
এবং অনেক স্থলে উহা দ্বারা গর্ভোৎপত্তি হহয়? বিনষ্ট হইয়া 
যায়, কোথায় বা অপুষ্ট ও ছুর্বলেক্িয় সস্তীন জন্মিয়া আচরে 
অথবা অকালে মৃতু-মুখে পতিত হইয়] থাকে, ইহা আমাঁদিশের 
(আধর্ধ্য সমাজ বলিতে লজ্জা হুষ) বর্তষীন ক্লতবিদ্য সভ্য সমাজ 
এখনও হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই) ইহাকি সামান্য 
শোচনীয় ব্যাপার ! 

বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় সমজে কত ক্ষতি, কত অনিষ্ট 
ও কত দুঃখ উৎপাদিত হইতেছে, তাহা কে গণনা করিবে? 
ইহাতে ঈশ্বরের কত অআ্ি কৌশল নিক্ষল, ও তাহার কত 
মঙ্গলীভিপ্রাঁয় অক্ুতিদ্ধ হইতেছে, ভাহা নির্ণয় কর! হুঃসাধ্য ! 

পাঠালীণ। ইহা বলা বাহুল্য হইতেছে যে, এক্ষণে বাল্য- 

বিবাহ প্রথা সমাজ হইতে অবিলম্বে নিদুরিত হওয়া একাস্ত 
প্রীর্থনীয় ! দীপখলোক যেরূপ রজনী সমাগমের পূর্বে অকর্থণা 
এবং তৈলাদির ক্ষ তজনকমাত্র হয়, বালা বস্থায় স্্ীপুকষের 
গরিণয়ক্রিয়াও ঠিক সেইরূপ নিপ্রয়োজনীয় এবং নান! প্রকার 
অনিষটকর হহয়! খাকে! এই কুপরথা নিবারণের জন্য কোন 
বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করা আবশাক হইতেছে না; কেবল 
সমাজস্ছ বাক্তিরা আপনা দন্‌ কন্যা পুত্রের যথাকালে *% পরিণয় 
জন্বন্ধ স্থাপন করিলেই ষথেক্ট হয় । 


২ ২ শা পাশা শশা? শি পিপপশিপি। 


৯ “বাহ বব হণ” দ্রক্উখ্য।, 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


অসম বিবাহ | 


চি 


যে পরিণয়ে পাত্র ও কন্য'র পরস্পরের ধয়সের অযোগাতা 
বর্তমান থাকে. ভাহাকে অসম বিবাহ আখ্যা দেওয়া যার। 
ইহাতে বৃদ্ধপুকষ যুবতী ও বালিকার সহিত, [প্রেঁঢ বালিকাঁর 
সহিত, আঁর বৃদ্ধ রমণী যুবক বরের সহিত, এবং প্রীয় তুল্য 
বয়ক্ক বরকন্য। পরস্পবে সংযোণ্জুত হয় 1% 

এই অসম বিবাহ মুসলমান ও খঙ্টীয় সমাজে বিশেষ 
প্রচলিত দেখা যার । মহম্মনীয় ও ৃ্ীয় ধর্মশাস্ত্রে জ্রী পুক- 
যের টৈবাহিক কাল নির্ধারণ নাই। ভৎ তত সমাজে উপ- 
রোক্ত অনেক প্রকারের অসম বিবাহ অনুষ্ঠিত হুইয়। থাঁকে। 
বর্তমান হিম্দ্ু সমীজেও ইহার কয়েক প্রকার আকার দৃফি- 
গোঁচর হয় ॥ ফলতঃ পূর্বতন আর্ধ্য সমীজে এই অসম বিবা- 
হের আচরণ ছিল কি না সন্দেহ । হিন্দু ধর্মশাস্রে বর কন্যার 
বয়সে” উল্লেখ আছে । ধন্ব প্রয়োজক খষিদিগের মতে বয়ঃ- 
কনিষ্ঠ নারীই বিবাহ্য।1১ এই কনিষ্ঠতা স্থল গণনায় এক 





ফবল্য বিবাহ এই শেষ শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু তাহ! পৃথক বর্ণিত 
হইয়াছে । 
১। গৃহস্থঃ সদৃশীং ভাঁর্যাঁৎ বিন্দেতাঁননা পূর্ধ্বাৎ যবীষমীগ | গোঁতম। 
.যবীরসীহ' স্শীৎ ভার্ধাঁৎ বিন্দেত | কশিশষ্ঠ | 
অনন্যপুর্বিকাং ল্দীৎ উলক্ষণ-সহযুতাং| ' ব্যাস! 


৮] হিন্দু বিবাহ মালে টিন | 


তৃতীয়াংশ 1১ মনুর মন্তে একভৃততীয়!ংশ হইতে দুইপক্কমাৎশ, 
কিশ্বা ১৬ | ১৮ বৎসর 1২ 

শীন্্রানুসারে পুকষ ক্লতবিদ্য হইলে ২৪ বহ্সরের পারে 
দর পরিগ্রহ করিতে অনুজ্ঞীত।% আর মৃতপত্রীক অপুজ্রক 
পুকষ ৪৮ বৎসরের পূর্বেই পুনকদ্ধীহু করিতে উপাদিক্ট 0৩ 
অধিবেদন ( পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে) স্থলে বিশেৰ বিশেষ কারণ 
বশতঃ বিশেষে বিশেষ কালে দারান্তর গ্রহণ প্ররোজন হইলে 
তখছাও ৪৮ বৎসরের পূর্বেই সম্পাদ্য। কেন ন1 শরন্রকীরের। 
পঞ্চ1শৎ বৎসরের পরে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া অরণ্য গমনের 
যোগ্য কাল স্থির করিয়াছেন 18 অতএব পুক্কষ ২৪ হইতে 
৪৮ .বৎসর-_-এই উভয় সীমাস্তব্বর্ভী_বয়ঃক্রম মধ্যেই বিবাহ 
করিতে অণ্থকারী হইতেছে । এদ্রিগে শীস্ত্রানুসীরে ৮ হইতে 
১২ বৎসর পর্যান্ত কন্যা দানের কাল। ইহ]র পরেও রমণী 
বিবাহ সংস্কার অনির্বহনীর নহে । অবস্থা বিশেষে রেড ও 
বৃদ্ধীবস্থা পর্যান্তও নারী অবিবাহিতা ও উদ্বীহা থাকিতে পারে । 





১। বর্ষৈরেকণণাঁৎ ভাধ্যামুদ্বছেত্রিগুণঃ স্বয়মূ| 
বিষ্ণপ্ুরীণ, ৩অ০ | ১০অ০| 
২। মনু ৯ অপ ৯৪ 
* বাল্য বিবাহে দ্রষ্টবা | 
৩। অফ্টচভারিংশ্দব্দং বয়ে যাঁবন্ন পূর্যাতে | 
প্ুল্রভীর্ধযাবি হীনন্য নাস্তি বজ্ঞাধিকারিতা ॥ 
উদ্বাহতত্ব-রত ভবিষাপুরাঁণ | 
& | বনং পর্চাশতে' ব্রজেছ্ | 
দায়ভ'গ | ১ অ]। ৩৯ শ্রোকের টীকা । 


আসন বিবাছ। ৮৯ 


পাঙ্রকীরেরা ফলিয়ছেন যে, পিত্রাদি কর্তৃক অদীয়মানা কন্যা 
খতুমতী হই! তিন বৎসর অন্পক্ষা করণানস্তর স্বসদূশ বরে 
শ্বয়স্বরা হইবেক 1১ আর, যোগ্য অর্থাৎ গুণবন্ত বরের অভাবে 
কনা আমরণকাঁল পিতৃগৃহে খ'টিবে ২ অপবঞ্ধ, আরতি পোড়া 
বা অনিরুদ্ধ কনা (অবিবাহিতা নারী) অনুকুল নহে, পুত দুল, 
ধর বিরোধিনী 1৩ হা ভিন্ন পুর্ববভন সমাঁজে বিধবা রমণীর 
পুনঃপরিণয় অশাজ্সীয় বা অ প্রচলিত ছিল না1% অতএব ইহাতে 
স্পট প্রতীধমান হয় যে, তখন সমাজে অবস্থা ভেদে নারী 
অণ্প বয়স হইতে অধিক বয়স পর্ষান্ত বিবাহনীয়া থাকিত | 
সুতরীৎ উপরেধক্ত ২৪ হইতে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের পু্ষ 
বিবাহেচ্ছ, হুইলে শাস্ত্রান্ুনারে স্বকীয় বন্োযোগ্যা ভার্ষ্য। 
অনায়াসে পরাস্ত হইতে পারিত। 


১। ত্রীণি বর্ষ।গুদী.ক্ষত বুমার্ধাতুমতী মতী | 
উর্ধান্ত কালাদেতম্মাদিন্দেত সদ্বশং পতিয় ॥ 
মনত ১ অ 1৯1 
খকুতযমুপাঠসোব কনা কুর্ধা|হ স্য়ন্বক্ম | 
বিষ, | 





২) মন অ৯। ৮৯। 
৩। অতিগপ্রোড়' চ যা কনা। নানুকুলাং প্রতীক্ষতে। 
অভিরদ্ধ। চ য। কনা! কুলধর্ম্নবিরোঁধিনী ॥ 
উদ্বাহতত্-্ত রাজমার্ভগু। 
পশ্চ, প্রদর্শিত হইবে | | 

1 অগ্ঠাপি কোথা কোথা ফুলীন ব্রাঙ্গণণ্দগের মধ্যে উপযুক্ত 
(গুণ সম্পন্নের পরিবর্তে এক্ষখে কুল সম্পন্ন ) বরের অভাবে কন্যাকে 
রৃদ্ধকাল পর্যান্ত কেধমার্ধাবন্থ'্‌য় রাখিবার প্রথা আছে । 

০ 


৯৪ হিন্দ বিবাহ লনখলোচিন । 


এক্ষণে দেখা আবশ্যক ছিন্দু শীন্তকারদিগের কথিন 
বৈব1হিক বয়োনিয়মের কি উপযোগিতা আছে? 

১। জী গুকষ যে সমস্ত উদ্দেশ্যে পরম্পর পরিণয় 
সুত্রে সন্বদ্ধ হয় সম্তভানোৎপাদন তন্মধ্যে প্রধানতম । এই 
মহান্‌ অভিপ্রায় সুপিদ্ধির নিমিত্ত উহাদিচগের পরস্পর উপযুক্ত 
কালে সম্মিলিত হওয়া আবশ্থক | প্রায় তাবু প্রাণী ও উদ্ভিদ 
জগতে স্ত্রীপুকষের সংযোগ কেবল অপভ্যোৎ্পাদনার্থ লক্ষিত 
হয়! আর্ধ্য মহর্ষিরাও “পুক্রার্ধে ভ্রিয়নে ভার্ষ।” বলিয়া পুকষের 
ভার্ষণএ্রহণের প্রয়োজন নির্দেশ করিয়'ছেন। পরজ্ত পশ্বাদি 
জীব এবৎ উদ্ভিদ জগৎ যেরূপ প্রারুতিক নিয়মে শিয়ন্তিত হইঘা 
বথ' কালে স্বীয়, জাতি বিবদ্ধনে নিয়ে'জিত হয়, মনুষ্য সেরূপ 
নহে। বুদ্ধি ও বিবেকশক্তি-সম্পন্ন-মন্নুষা সামীজিক জীবন ধারণ 
করে বলিয়া পশুবৎ্ প্রাকৃতিক নিয়মের অধান নহে । ইহ! 
দিগের সন্তনেধংপাঁদন-সাথক-স্ত্রীপুৎ সংযোৌজনা, এবৎ তৎ- 
পক্ষে উপযুক্ত কীল নির্বাচন ইহাদিগের বিবেচনা, বুদ্ধি ও 
সুবিপার উপর নির্ভর করিয়া আনিয়াছে। শারারতত্তানুসন্ধ'নে 
অবগ-5 হওয়া যায়, যে সন্তান জনন শক্তি শ্রীর অপেক্ষা পুক- 
ষের দীর্ঘকাল ব্যাপিয় বিদ্যমান থাকে । এই শক্তি স্ত্রীজাঁতির 
অপেক্ষাকৃত অগ্রে উদ্ভব এবং অগ্রে বিলুপগ্ত হয়। এই হেতু 
নারী পুকষের অগ্ররে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়! থাকে | অতএব ইহাতে 
গ্রতিপন্ন হইতেছে যে সম্তানোৌৎ্পাঁদন উদ্দেশে যে বিবাহ অর্থাত, 
স্তীপুং সংযোগ, তাহাতে স্ত্রী অপেক্ষা পুকষের বয়োধিক্য 
হওয়া উচিত । এ পক্ষে শান্ত্রকীরেরা যে কনীয়সী ভার্যাকেই 
বিবাহ কবিবার ন্থি দিয়াছেন, তাহ] যুক্তি সঙ্গত। 


অজন বিবীহ | ৯১ 


আর, শারীর বৈজ্ঞাঁনিকেরা স্থির করিয়।ছেন যে, রজঃ প্রারস্ত 
হইতে উহার নিবৃত্তিপর্যাস্ত যে সময়, তাহা নারীর গর্ভোৎপত্তির 
কাল । এই কাল মুশ্রুতের মতে ৯৩ হহতে ৫০ বণ্সর বয়স 
পর্য্যন্ত 1১ আধুনিক পাশ্চাত্য শারীর-তত্তবজ্জেরীও নখরীর (ছিন্ু) 
রজঃ আরন্ত ও নিরৃত্তির কাল সাধারণতঃ ১৩ এবৎ ৪৫1৫০ "বৎ- 
সর বয়সে গণনা করেন |২ আর, পুকষের জননক্ষমত বৃদ্ধক্াল 
পর্যন্ত বিষ্যমীন থাকে । এই বৃত্তের সাধারণ সীমা শুনতে 
মে ৭” বহুসর,৩ এবং এখনকার শীরীর-তত্রজ্ভ দিগের মতেও 
৬৫ । ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যা্ত ৪ স্থলবিশেষে স্ত্রী পুকষের 
এই ক্ষমতা উল্লিখিত সময় গভেও বর্তমান থাকে । এবিবয়েও 
পুরাতন আর্য্য ও আধুনিক ইউরোপীয় শারীর তন্বুচ্ছদিতের প্রায় 
একমত | রাজবল্পভ-রাত্রিকত্যে অবগত হওয়া যায় যে, হ্ীও 
পুকষের জনন ক্গমত! ৫৫ ও ৭৭ বৎসর কান পর্ষযস্ত থাকিতে 
পারে 1৫ মাহাঠভউক সাধারণ ও বিশেষ স্থল লইয়া বিবেচন। 


শো শা তি শি শা শশী শিলা শপশিশিিতীশি 


১| রসাদেব স্স্িয়! রক্ত রঙ্জঃসঙ্গং পবর্ততে। 
তদ্র্ষদ্বাদ শা দৃর্ঘাহ যান্তি পঞ্চাশতঃ ক্ষঙ্বম 1 
২1. 817 [30০৮5 1ম, 0151৩710011), 
৩৭ চত্বীরিহশ৪ সম যাবন্িষ্স্থীর্যাদিপুরিতঃ | 
ততঃ জ্রদেণ শ্ণঃ সাদ্বাবন্ভবন্তি সপ্ততিঃ ॥ 
পশ্] 1১10655৯0 ()৩7), 1৩01000009৮ 1৩1) 311512, 
40191). 600 0106 1২61১-901506850 01001), 02039 282. 
| পঞ্চপঞ্চশাশতো। নারী সন্তসপ্ততিতঃ পুজান। 
দ্বাবেতে? ন প্রস্থয়েতে প্রস্থয়েতে বিপর্য/য়াহু | 
শাক্দক্ণপজামরত। 


৯ হিন্দু বিবাহ সমালা'চন | 


করিলেও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হুওয়। যায় যে, স্ত্রী অপেক্ষা 
পুঁকষের অপত্যোৎপাঁদন শক্তি ২০ বৎসর, অধিক বয়স্‌ পর্য্যস্ত 
বর্তমান থাকে। অতএব ক্জ্রীর সমুদয় খতু জীবন সন্তনোৎপা- 
দনে নিয়োজিত রাঁখিলেও পুৰষের অপেক্ষা তাহার বয়স 
২০ বৎসর স্থ্যুন হইলে ক্ষতি নাই। ভুক্মমদর্শী মন্ুর বৈবাহিক 
বয়োনিয়মে পুকষের অপেক্ষা স্ত্রীর বয়স ১৬1 ১৮ বৎসর, বা 
তৎসম কৌন কালমাত্র নুযুন দেখা যাঁয়। অতএব গুতিপন্ন 
হইত্তেছে যে, শান্্রক্গীরদিগের বৈবাহিক বয়োনিয়ষ সন্তা- 
নোৎ্পাঁদনের বিল্নকর নছে 1% 

২। রমণেচ্ছার তৃপ্তি-লাধন মনুষ্য সমীজে বিবাঁছের 
অন্যতর প্রয়োজন । ঈশ্বর প্রজা বৃদ্ধি ও রক্ষা হেতু এই ইচ্ছা 
জীব দেহে সংস্থাপিত করিয়াছেন 1 ইতর প্রাণির সংম্বার 
পরতন্ত্র বলিয়। চিরকাল ইহার যথাযথ বাবছাঁর করিয়! 
আঁসিাতছে। আঅন্তান প্রজনন কাঁলেই পশুস্ত্রীর রমণেচ্ছা উদ্ভব 
ও চর্রেতার্থপর হয়, সমরাস্তরে উহা নাদ্রতবৎ্ থাকে | সমাজ 
বন্ধনের পরর্ধে মনুষাজাতিতেও বোধ হয় এপ অবস্থা 
ছিল । এখনও অসভ্য জাতীয় মনুষ্যমধ্যে কামপ্রবৃত্তি 
গক্চীলন বিষয়ে পশুভাব লক্ষিত হয়। সভ্য সমাজে নানা 
কারণে যদিও রষণ প্ররাত্তর বিলক্ষণ বাভিচার দৃষ্ট হর; তথাপি 
এক্ষণও রমণীর গর্ভীনুকুল কালে অর্থাৎ সচরাঁচর খতুআবের 
পরে কয়েক দিন পর্যন্ত, রতি প্রবৃত্তি প্রবল হয়: .তত্তিম্ন 


ক্ষ এই শাস্োক্ত বয়েখনিরম বর্তমান সমাজ ও কালের উপযোগী কি 
না, তা এই প্রক্তকের “বিবাহ ব্যবস্থ।” পরিচ্ছেদে বিবেচিত হইবে | 


অমম বিহু |' ৯৩, 


লখয়ে উহ] 'অপ্রবল থাকে 1১ কোন কোন নারীর আর্তব 
কালে রিরংসা বৃত্তি এত প্রবল হয় যে, বিবেচনা, লজ্জা, 
ধর্ঘভয় অথবা সমাজ-শাসন তভৎকালে তাহাদিগকে পুৎ- 
সর্গ হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হয় না। বোধ হয় 
এই কারণেও আঁর্য্য সমাজে খতুতআ্বাব না হইছে নারীর 
বিবাহ দেওয়ার কর্তব্য অবধারিত হুহয়াছিল। যাহাহউক 
আর্ভব ব্যাপার পর্যযলোচনা করিলে বুঝা যার, যে জ্ত্রীর 
রমণলিপ্সা উদয় হইলে পুকষের সঙ্গম প্রয়োজন । এদিকে 
এশ্বরিক আশ্চর্য্য নিয়মে পুকষের ইত্দ্রিয-তৃষ্ণা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত 
প্রায় এক ভাবে থাকে! সুতরৎ রমণীর রমণ লাঁলনার উদয় 
হইলেই পুকষের এ ইচ্ছণর তৃপ্তি-সাধন-যেগ্য কাল নির্দেশ 
করিয়া দেয় । আদিম সমাজে এই নিয়মে অনেক স্থলে জী 
পুকষের সংযোগ নির্বাহ হইত | মনু উপদেশ দিয়াছেন 
খঙু কালেই, ্* এবং ভার্ধা প্রীতির জন্য অন্য সময়েও, 
পুকষ জ্রীগমন করিবে 1২ গোৌঁতয, যাঁজ্ববল্ক্য প্রততিরও 
এই মত! পরজ্ত দেখা যায় সমাজ ক্রমশঃ যতহ সভ্যতার 
সোপাধনে অধিরূঢ হুইয়াছে ততই উহচ্ার বিপরীত অবস্থা । 
এক্ষণে শ্রীপুকষের কামেক্দ্িয়ের চরিতার্থ সাঁধন সভ্যসমাজে 


শীট 











পাশ শি শি শাদশশাটিগিপীটি 


১। 107, 001৩1001819 [পু 00024 9100809005 17, 52 
৯৮ শখজ্রান্ুারে নাখীদিগের যোড়শ রাত্রি খভু কাঁল। ইহ্াঁর 
আ'দা চারি রাত্র নিন্দিত| 
২) খতু কীলাভিগবণী সী'ৎ স্বদারনিরতঃ সদ। 
পর্কবর্ঞং ব্রজেটচনাৎ তদ্ব তো রতিকামায়। ॥ 
৩অ।৪৫| 


১৪ হিন্দু শিব।হ সমলে চন | 


বিবাছের প্রধযোদ্দেশ্য হইব ডাধয়*ছে | যাহা হউক পূর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রযণেক্ছ1? আীপুকষের সন্তখনোষ্পাদন 
প্রবন্ধক, এবৎ যখন দেখ। যায়, এই ইচ্ছা স্ত্রী পুকষের অপ- 
তোৎপাদন কাল পর্যযস্ত অবস্থিত থাঁকে,১ তখন শাস্ত্রোক্ত 
বৈঝাছিক বযোনিয়ম নতরশাবীর সামাজিক জীবনে ইন্দ্রিয় 
পরিতৃপ্ত সাধনের ও উপ মাগী । 

৩। দাম্পত্য সহ্বারত+ও বিবাঁছের অন্যতম প্রয়োজন | 
শ্রী স্বভঃবতঃ পুৰকষজাতি অপেক্ষা সর্ঘতোভীবে ছুর্ঘল, 
এজন্য সঙ্সাবে নারী পুকষের সতত সহায্য সাপেক্ষ? বোধ 
হয ছিন্দ্রশীস্ত্রক'রের1 এই বুদ্ধিতেই জ্ীজাতিনে জীবনের কৌঁন 
অবন্থবনেই ম্বণ্তানুযু দেন নাই । উহারা যৌবনকালে পত্তির 
বশে বা আশ্রয়ে থাকিতে উপনিষ্টা হুইরীছে । বাস্তবিক 
যেখবনকাল, বিশেষতঃ ভ্্রীর পক্ষে, যেরূপ বিষমকাঁল__ 
এই কালে নৈসর্গিক নিয়ষে ডুপ্রবত্তি সকল যেরূপ প্রঘল হইয়া 
উঠে,২ তাহাতে উহাকে নানা প্রকার দূষণ হইতে পরিরক্ষা করা 
এবং তাৎকালিক ঢুষ্ভয়-ইক্দ্রিয় পিপাসা পরিতৃপ্ত করা, স্থির- 
চরিত্র অপেক্ষাকুত অধিক বরক্ষ পুকষেরই কার্ষা। পক্ষান্তরে 
পুঁকযজতি সাংসারিক নানাবিধ ক্রেশে ক্রি হইয়] প্রেমময়ণ 
কামিনীর মধুরালাপ ও অকাঁতর ওশ্রাষায় বাঁতক্রেশ হইয়। 
স্বখে সৎসারযাত্র! নির্বাহ করিয়া থাকে! এইরূপ প্রল্পর 


১। দূর্দান্ত ভবে প্রেখঢা বাব পঞ্চ শতঃ পুনঃ | 
বদ্ধ! ততঃ পরং জ্ঞেরা সুবতোহুসববজ্ঞিত! ॥ 


ভাবপ্রকাশ । 
২। 1) গুনড]07 ১ 216৭168] ঘ 9)1৭]):0907809 1) 589. 


আসন বিধান] ৯ 


সছ'য়তা লাভ সৌকার্যযার্থে মনুষাসমাজে জ্রীপুকষের উপনুক্ত 
ক+লেই পরিণীত হওয়। প্রার্থশীয় । বিবেচন1] কবিয়া দেখিলে 
বৈবাহিক কাল নিয়ম স্ত্রীপুকষের কথিত পরস্পর 'প্রয়োজ না- 
নুরূপ সহায়ত লাভের অপক্ষপাঁতী, ইহা বৌধ হয় না। , 

উপরে আ্্রীপুকষের টৈববাহ্িকযোগ্য কাল একপ্রক'র দর্শিত 
হুইল । এক্ষণে স্ুলতঃ বোধগম্য হইতেছে এই যোগ্যকাল অভ 
ক্রম করিয়" স্ত্রী পুকষ পরম্পরে বিবাহিত হইলে তীদুশ বিবাঁশ- 
কেই গ্রন্ণতার্থে অসম বিবাহ কহা যার | বন্তমান হিন্দু- 
সমাজে যে কয়েক প্রকার অসম বিবাহ প্রাচ্লিতের কখা পার্কে 
উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অত্যন্ত প্রেঢ় বা বৃদ্ধপুকষের 
সহিত বাঁলিকীর যে পরিণয় তদ্বিষরই এহ প্রস্তাবে আন্দৌলিত 
হইবে | 

পুরধকালে হিন্দু মণ্ডলীতে যুবা বরেই কন্য। দাঁনের প্রথা 
ছিল।১ পুঁকষের গুহস্থণশ্রমে অবস্থিত্তির জন্য জীবনের 
দ্বিতীয় চতুর্থাংশকাল অর্থাৎ ২ বৎসর হইতে €০ বৎসর 
পর্যন্ত নির্দত|[ মনা এ জন্য সচরাচর চব্বিশ বৎসরের পর 
₹ইতে শরনেকেই ভার্ধ্যা গ্রহণ করিয়! গৃহী হইত। যদি কোন 
গৃহস্থ দে্ভাগ্য বশতঃট অপত্তোৎপাদন এব ধর্দকীর্ধ্য সমা- 





নত ৯: » পা শাপাশপপাপীপী 








১। এইতরেৰ গুইণযুক্তিঃ সবর্ণঃ শ্রোভ্িযো বরঃ | 
যত্বীৎ পরীক্ষেত পুহস্তে, যুব! ধীমান্‌ জনপ্রিয়ঃ ॥ 
যাজ্বজ্ক। | 
শান্তায় গুণিনে টৈব যনে চ বিদুষেউপি চ। 
বৈষ্ঞথায় জুতা দত্বা দশবাপীফলং লভেছ ॥ 
ব্রঃ ইৈই প্রঃ, খ, ১৪ অণ। 


৮ হিন্দ বিবাছ গমংলোাচন। 


ধান করিবার পার্কে জ্রীবিয়োগ ঘটিত, তবে আটচল্িস বৎ- 
সর বয়সের পুর্কে সে পুনরায় তৎক্ষণীৎ দার গ্রহণ করিত 9 
না করিলে প্রত্যবায় ছিল ।১ কিন্ত তদনস্তর পত্রী পরিগ্রহু 
করিলে অবৈধ আচরণ করা হইত ॥ কেন না, ত২কাঁলে তাহার 
অবশ্রমংস্তর [বানপ্রস্ছথ) এরছণের কল উপন্িত হইয়ধছে। 
ইহাচ্চে বোধ হইতেছে যে, সে কালে অনি প্রেত কিনব! বৃদ্ধা- 
বস্থায় কোন পুকষই বিবাহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইত না! রুদ্ধ 
বরে কন্যা দ'নেরও বিলক্ষণ দোষ শ্রুতি শান্ত্রে পাওয়া 
যাইতেছে |২ আশ্চর্যোর বিষয় ' তৎ্কালে মনুষ্যের আবুঃ 
বল ও বিক্রমাদি এখনকার লোকের অপেক্ষা অনেক অধিক 
ছিল? সন্ত্রানোৎ্পাদন ও রমণ-ক্ষমতাঁও দীঘকখল বিগ্যমান 
থাকিত, তথাপি তীহার। বৃদ্ধীবস্থার কথা দুরে থাকুক» ৪৭ ব- 
সরের পরে কখন বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইত না। কিন্ত 





শশী টি 7 শা শশা টা শশশাালীাাীশশী টি 








২ পাীপািপীপিশীশ পিপি তি 


১1 অনাশ্রদী ন তিষ্ঠেত্ব, দিনমেকমপি দ্বি 2 
আঁশ্রগেণ বিন] তিষ্ঠন্‌ প্রাঁয়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ ॥ 
দক্ষ | 
অফ্টচত্বারিংশদব্দং বরে যাবন্ন পৃধাতে। 
পুজ্রভার্বাবিহ্ীনস্য নাস্তি যজ্ঞাধিকাঁরিতা ॥ 
উদ্বাহতত্ব্রত ভবিষাপুর।৭ | 
২1 বরার গুণহ্ীনাঁয় বব্ধায়াজ্ঞানিনে তথা! ! 
দরিদ্রায় চ মৃর্থায় রোগিণে কু সিতাঁয় চ॥ 
রর ক ঞ ৬ 
ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ্ সোঁউপি যশ্চ কনা দদাতি চ॥ 
ব্র-বৈ-প্রকূ-খ, ১৪ অণ। 


অসন বিবাহ | ১৭ 


হায়! বর্তমান সমাজের লোক হীনবল ও অন্পাঁঘুঃ, এবং ইহা- 
দিগের সম্ভীনোত্পাদ্নাদি ক্ষমতা অণ্পকাল স্থায়ী হইলেও 
অতি প্রোঁঢ় ও বৃদ্ধীবস্থায় বিবাহ সম্পীদন বিরল নহে / আবার 
সামাজিক প্রথানুসারে অতিপ্পোঢ বা বৃদ্ধ বর ময় কি দশ বহসর- 
মাত্র বয়স্কা বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাঁকে | ইছা 
অপেক্ষা লজ্জা ও অধর্খের বিষয় আর কি আছে? যাহা! হউক 
যখন দেখা যাইতেছে, হিন্দুশীস্ত্রান্তুসারে পুকষ ৪৮ বৎসর হইতে, 
কোন অবস্থাতেই বিধাহ করিতে অধিকারী নহে, এবং কন্যা- 
দরঁক্তাও বৃদ্ধ বরে কন্য। সমর্পণ করিতে নিবারিত, তখন কিরূপে এই 
অসমাববাঁহ সমাজে প্রবর্তিত ও এতদুর প্রচলিত হইয়াছে, 
এক্ষণে তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে? 

হিন্দুদিশখের আদিম বর্ণচতুষয়ের আশ্রমাঁধিকার চর্চা 
করিলে অবগত হওয়। যায় যে, ব্রাহ্ণ_ব্রক্ষচর্যা, গারস্থা, বান- ' 
প্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারি আশ্রন, ক্ষভ্রিয--প্রথমোক্ত তিন, 
বৈশ্য--প্রথমোক্ত ছুই, এবং শ্ুদ্র_-একমাত্র গাহস্ছ্য ধর্ম বা 
আশ্রমে অধিকারী 1১ এই অধিকার সত্য ত্রেতা ও দ্বার্পর যুগ্গে 
ব্রান্ষণ ক্ষত্্রিয়ের তুল্যভাবে ছিল, কলি প্রবর্ত হইলে উহ] বান- 


পাশপাশি শিপ পিপাপিশাশিত  শাশশাট শী শীশীশিপাপ পাপী শিশাশাশীাটি শাাাশিশিটশিশীশা্ীশপপাপাশত পাশা, 


৬] চত্বার আশ্রন স্ঢৈব ব্রাঙ্মণন্য প্রকীর্ভিতাঃ। 
্র্ষচর্যঞচ গাঙন্থাং বখন প্রস্থ ভিক্ষুকম্‌ ॥ 
ক্ষ্রিয়ম্টপি কথিত আশ্রমাস্ত্রয় এব হি । 
বরক্মচর্ধ্যঞ্চ গাঙ্থস্যমাশ্রয়দ্বিতয়ং বিশঃ ॥ 
গাহগ্থামুচিতন্তেকং শ্ুড্রস্থয ক্ষণমাচরেও। 


উদ্বাহতত্ব। 


৯৮ হ্থিল্দু' বিবাহ সদালোচন | 


প্রস্থ এবং পরিক্রজ্য। ধর্মাধিকার হইতে নিবৃত্ত হইল ।১ অতএব 
বৈশ্য ও শুদ্র চিরকাল, এবৎ ত্রাক্ষণ ও ক্ষত্রিয় কলির আদি 
হইতে, বান প্রস্থ ও যতিধর্্ম অবলম্বনে অনধিকারী হইয়া আনি- 
তেছে | যদিচ কলি-নিষিদ্বধর্ম সমাজে এখনও কতক কতক 
অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, কিন্ত তাহা অধ্থিকীংশে যে অন- 
নুষ্ঠিত হুইয়! আসিয়াছে, তাহ! সর্বতোভাবে স্বীকার্য্য । যাঁহা- 
হউক, জাতি শ্রেষ্ঠ প্রা্ধণ এবং অনস্তর শ্রেষ্ঠবর্ণ ক্ষত্রিয় সাধারণতঃ 
কলির প্রারস্ত হুইভে বানপ্রস্থাদি ধর্ম অবলম্বনে নিরস্ত হইয়। 
গৃহস্থাশ্রমেই জীবন পাত করিতে প্রবৃত্ত, ইহ] মানির্তে হইবে । 


পাাাশাটীশিপীতিিশপসপশিশিশ টাটা শশী -শ শশা শশী টিলা শি পিশাচ টিটি শীস্পিশশািশশিশি 


১1 জমুস্্যাত্রীন্ষীকারিঃ কমগুনুবিষীরণমূ। 
ছ্বিজানামসবর্ণীনু কন্যাস্থপথমস্তথা ॥ 
দেবরেণ সুতোৎ্পতির্দধুপর্কে পশোর্বধঃ | 
মাহলাঁদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাআমস্তথা ॥ 
ক + ঈ্ট ক কা গজ %* 
ইমান, ধর্মন কলিযুগে বজ্ঞানাভর্মনীষিণঃ| 
রহম্নারদীয় | উদ্বান্ুতত্তপত | 
সঁ স 
ক ক স্ 
বানপ্রস্থবশ্রমন্াপি প্রবেশোবিধিদেশিতঃ | 
বত্তস্বাধায়সাপেক্ষমঘলঙ্কোচনং তথা ॥ 
ক ্ ক ক 
এতাঁনি লোকগুপ্ত্যর্থৎ কলেরাঁদে মহা ত্বাভিঃ | 
নিবর্তিতানি কর্ণণি ব্যবন্থবপুর্র্বকৎ বুধৈঃ ॥ 
আদিত্যপুরাঁণ। উদ্বাছুতত্ব্নত | 


অসম বিবাছ। ৯৯ 


এইরূপে ইছাঁদিগের বানপ্রস্থ গমনের আধকার লোপ হইলে 
তদর্থ ' উপযুক্ত কালের বিধাঁনও স্থলশৃন্য হইয়া পড়িল। 
“বনং পঞ্চাশতো? ব্রজেৎ” কিন্বা পগৃহন্থস্ত যদা গশ্োত্বলিপলিভ- 
মাত্মনঃ। অপত্যন্তৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥” (মনু) 
ইত্যাদি উপদেশ ক্রেষে গ্রেখরবত্রষ্ হইতে লাগিল | এরূপে গৃহস্থা- 
অমে অবস্থিতি কালে গৃহঙ্ছের স্ত্রী বিয়োগ হইলে তাছা'র পুনরায় 
দাঁরগ্রহণে কাল বিলম্ব করায় আশ্রম চুযুতির ভয়ও ছুর্ববল হইয়া 
পড়িল? নুতরাঁং “অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্ত, দিনমেকমপি দ্বিজ2” এ 
বচনেরও আর আদর থাঁকিল না। এক্ষণে মৃতপত্তীক পুকষ 
সাংসারিক সুবিধ! অনুনারে যথাকালে ভার্ষ্যাস্তর গ্রহণ করিতে 
পারিলেন। অধিবেতৃশণও শাক্ত্রান্ুমোঁদিত প্রতিক্ষণীয় কাল 

হকীর্ণ বিবেচন! করিলেন, এবং অপেক্ষাক্ুত অধিককাল প্রতীক্ষা 
করিয়? দারান্তর গ্রহণ করা ন্যায় সঙ্গত বোধ করিতে লাগিলেন । 
বোধ হয়, এই প্রকারে ত্রা্ষণ ও ক্ষত্রিয় মণ্ডলীতে অতি প্রে+ঢ 
ব) বৃদ্ধাবস্থায় পুকষের দার পরিগ্রহ রীতি কতক ৮লিত হুইয়। 
পড়িল । বৈশ্য ও শুদ্র জাতি যদিও পূর্বাপর গ্ৃহস্থাশ্রমেই জীবন 
ক্ষয় করিতে অনুজ্ঞীত, তথাপি তাহারা কলির পূর্বে প্রৌঢ় বা 
বদ্ধকালে বিবাছে প্রবৃত্ত হইত, এমত বোঁধ হয় না; কেন ন! 
শুদ্রাদি বাতি ত্রাঙ্ষাণাঁদি বর্ণের অচরণ দৃষ্টে কার্য করিবে ইহা 
শ'স্ত্রাভিপ্রীয়, এবৎ সামাজিক বাবহারেও প্রায় এ রূপ লক্ষিত 
হুইয়। খাকে। অতএব কলি প্রবর্তিত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষব্রিয়ের 
আদর্শে বৈশ্য ও শুদ্ধও যে প্রোঁচ ও বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীগ্রহণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা! এক প্রকার স্প$ই উপলব্ধি হয়। অধুন" 
শীশস্ত্রীয় শাসন ও সামাজিক নিয়ম কোন বর্ণক্ষেই কোন অবস্থায় 


১০৬ হিন্দু বিবাঁহ সমালোঁচন | 


বিবাহ করিতে নিবারণ করে না। এককালে যাহা খর্ব 
বলিয়া! অলজ্ঘিত রূপে প্রতিপালিত হই কালের পরিবর্তে 
তাহা এক্ষণে অনাদৃত হুইয়? পড়িয়ীছে। অধিক কি, আঁজ কাল 
বহু পুত্রের জনক, হয়ত পিতামহ হুইয়ণও, স্্ী হীন হইলে 
অসময়ের সহায়তা (পীড়িতীবস্থার সেবাদি ) জন্য বৃদ্ধ কালে 
দারান্তর গ্রহণ করিতেছে! এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে 
প্রদর্শিত হইয়াছে যে অধুনা নানা কারণে বর্তমান সমাজে 
বালক বাঁলিকার পরিণয়ও বিলক্ষণ প্রচলিত | অতএব প্রভাতি 
হইতেছে যে পুকষজাতি আঁবাল্য বৃদ্ধকীঁল পর্যান্ত বিবাহ করিতে 
ব্রতী, কিন্ত এদিগে তাবৎ নারী বাল্যাবস্থায়ই সামাজিক রীত্যন্ু- 
সরে পাত্রস্থা হইয়া থাঁকে 1----সমাজে বালিকীকনা সম্প্র- 
দানের অনুরাগ এন অধিক যে, কন্যা অফটমব্বাঁয়া হইলেই পিতা 
অপন্ণকে কন্যাভারগ্রস্ত বিবেচনা করেন। কন্যভীরগ্রস্ত 
ব্যক্তি যদি বিত্হীন হয়ঃ তবে তিনি দয়ধর পীত্র | এ ছ্ুঃখি- 
সমাজ ছইতেও তাঁদৃশ বাক্তি অর্ধান্ুকুল্য প্রাপ্ত হয়। সুতরাং 
বর্তমান হিন্দু্মাজে সকল রমণী যে সত্বরে বিবাহিতা হইয়া 
থবকে) ইহা? বলা বাহুল্য । অপিচ বত্তমীন সমাজে শ্বয়ম্বর ও 
বিধববিবাহ প্রথ। প্রচলিত নাই! যোগ্য পাত্রের অভাবে 
কন্যাকে বহুকাল অনুঢা রাখার রীতিও লুপ্ত প্রাঁয়। অতএব ইহা 
বলিলে অত্ুযুক্তি হইবে না যে বর্তমান হিন্দ্রুসমীজে ব্রেয়োদশ 
বর্ষের ন'রী প্রায় অবিঝাছিত। থাকে ন। | এক্ষণে সহজে বোধ- 
গম হইবে যে, আবালবৃদ্ধপুকষ বালিকা মাত্রকে ভার্ধযার্ধে 
গ্রহণ করিলে কি রূপে অসম বিবাহ, অবশ্যন্ভব না হইবে ? 

দেখা খায়, কৌলিন্য প্রথা ও দরিত্রতা এই অসম 1ববাহের 


$ 
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প্রকৃষ্ট সহকারী । অনেক স্থলে উ্বাদ্রিগের . প্রভাবে অতীব 
শোকাঁবহ অসম বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । 

এক্ষণে, বর্তমান হিন্দুনযাজে এই অসম বিবাহ হইতে কি 
কি অনিষ্ট উদ্ভব হইতেছে তাহা নির্বচনে প্রবৃত্ত হওয়া 
যাইতেছে? 

পুর্ব প্রতিজ্ঞা মতে এস্থলে কেবল প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ পুকষের 
সহিত বালিকার সংযোগ-সম্পাদক বিবাহের বিষয়ই আলো- 
চিতব্য । 

,১।* অসম বিবাহিত দম্পতির মধ্যে প্রায় সুখকর দাম্পত্য- 
সৌহার্দ জন্মে না| 

একের মনের ভাব অপরের মনোভাবের সহিত, সম্পুর্ 
না হউক, অধিকাঁংশে একা না হইলে ভাহাদিগের মধ্যে 
সদ্ভাঁবের প্রত্যাশা করা যার না । মনুষ্যের মানসিক ভাব 
ও প্রবৃত্তি জীবনের অবস্থা ভেদে বিভিন্ন প্রকার হয়, 
এজন্য বালকের সহিত বালকের, যুবার সহিত যুবার এবং 
রদ্ধের সছিত বৃদ্ধের সৌছার্দ স্বভাবসিদ্ধ দেখা যায়। আঁব 
বালকের সহিত যুবারঃ যুবাঁর সহিত প্রেখঢের, কিবা প্রোঁছের 
সহিত বৃদ্ধের প্রণর, উহাদিগের মানসিক প্রবৃত্তির অন্প 
বিভিন্তা! হেতু, অনেক হলে সম্ভাবিতও হয় । কিন্তু অত্যন্ত 
বিভিন্নপ্ররৃত্তি প্রেংড ও বৃদ্ধের সহিত বালকের ও যুবাঁর স- 
স্প্রীষ্ি এক প্রকার অসম্ভাব্য। অসম বিবাহিত দম্পততিই এই 
শেষ উদাহরণের স্থল, তীহার সন্দেহ নাই ।_বালিকা বা মুব- 
তীর মাননিক প্রবৃত্তি প্রো রা বৃদ্ধ পুঁকষের মানসিক প্রবৃত্তির 
কখনই সদৃশ নহে, প্রতু'ত অতীব বিভিন্ন । অতএব তাহাদিগের 
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পরস্পরের মধ্যে প্রণয়ের আশ দুরাশা বলিতে হইবে | অপিচ 
দাম্পতা প্রণয়ের প্রথম সোপান ইন্ড্রিয-সুখতৃতপ্তি দ্বারা গঠিত 
হয়। রদ্ধদম্পরতি মধ্যেও যে অকৃত্রিম প্রণয় লক্ষিত হয়, যৌবন- 
কালিক তাহাদিগের পরম্পরের ইন্ডরিয়-পরিতৃপ্তিই তাহার পূর্ববর্তী 
বা আদিম কারণ । অসম-ব্বাহিত দম্পত্তির সচরাঁচর এই ইন্ত্রিয 
চরিতার্থ সুখ সম্যক লাভ হইতে পায় না। এখানে স্ত্রী তক- 
পাবস্থা প্রাপ্ত না হইতে হইতে স্বামী বৃদ্ধত্বে উপনীত হয়। 
রমণীর রিরংলাবৃত্তি যৌবনে যেরূপ প্রবল হয়, পুৰষের এ বৃত্তি 
বদ্ধকীলে সেই রূপ হীনবল হইয়া থাকে । অতএব বৃদ্ধ স্বমী 
হইতে তকণীর রমণ বিষয়ে. সস্তোষ লাভ এক প্রকার অপ. 
স্তাবিত | এই হেতু বৃদ্ধ স্বামী বিদ্যা, রূপ, এন্বর্য্য প্রস্ভৃতি সম্পন্ন 
হইলেও, যুবতী স্ত্রীর কেবল কামেব্দ্িয় পরিতৃপ্তিকারী হুইতে 
ন1 পারিয়! তাহার কখনই প্রীতিভীজন হইতে পাঁরে না! 
পণ্ডিতবর বিষুঃশর্মা সত্য বলিয়াছেন যে, যেমন হিমার্ড ব্যক্তি- 
দিশের চক্দ্রকিরণে এবৎ ঘর্মার্ত ব্যক্তিদিগের স্ুর্যাকিরণে মন 
তু হয় না, তেমনি বৃদ্ধ পতিতে যুবতী নারীর মনস্তূ্টি হইতে 
পারে না 1 সচরাচর দেখা যায়, বৃদ্ধপতি যুবতী ভার্ষযার 
সন্তোষ সাধনার্থ বুল যত্বু প্রদর্শন এবৎ অত্যধিক স্নেহ প্রকাশ 
করিয়৷ থাকে, কিন্তু তাহার যত্ব ও স্রেছ, ছুপ্ধের, স্বাদ তঞ্রে যেরূপ 
মিটিবার নহে, সেইরূপ অরুতকার্ধ্য হয়! “বুদ্ধস্য তৰণী-ভার্য্যা 
প্রাণেভ্যোইপি গরীয়সী” এই মহাজন বাক্যের ভৃষ্টাস্ত আমরা 
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অসমবিবাছ্ের প্রসাদে নিরস্তর প্রত্যক্ষ করিতেছি । দম্পতীর 
মধ্যে একজন তু ও অন্য জন অসম্ভষ$ট থাকিলে দাম্পতা সুখের 
সম্ভাবন! নাই, বরৎ দাম্পত্য জীবন বিড়ঘ্বনাময় বোধ হয় | দক্ষ 
বলেন, স্ত্রী পুকষের মধ্যে “রক্ত একো বিরক্কোইন্যঃ তল্মাৎ 
কষতরৎ হু কিম!” 

২। অসম বিবাহে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য _সম্ভানোৎ- 
পাদন-__অনেক স্থলে ব্যাহত হয়, আর জাত অপত্যরাঁও দৈহিক 
ও মীনসিক চর্বল ও স্বপ্পায়ু হইয়া থাকে । 

“এই বিবাঁহু সম্পাদন কালে পুকষের জনন ও রমণ ক্ষমতা 
বর্তমান থাক! অসস্ভীবিত নহে, পরস্ত ক্ত্রীর তকণাবস্থা উপ- 
নীত হইতে হইতে উহার এ ক্ষমতা নিস্তেজ ও ধ্বংস হওয়া 
সম্ভব । যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে অসম বিবাছিতা নারীর গর্ভধধরণ 
যোগ্য কাল উপস্থিত হইবার পূর্কে তাহার শ্বামীর ওৎপাদিকা 
শক্তি বিলুণ্ত হয়, তবে সন্তানোৎ্পাঁদনের সম্ভাবনা এক কালেই 
থাকে না। আর যে স্থানে এ শক্তি জ্্রীর যেখবনোদগীমে নিম্তেজ 
হুইয়। আইসে, তথায় অত্যন্ত রতিসেবা1 সঙ্ঘটিত হইলে (যাহ! 
প্রায় নিশ্চয়) পুকষের জনন শক্তি সচরাচর নাশ হইয়া যায়; 
সুতরাং এ স্থলেও সন্তান না জশ্িবার সম্ভাবনাঞ্চ |! অপিচ 
অসম ব্বিহিত দম্পতীর পরস্পরের বূরস ও স্থাস্থ্যের অত্যন্ত 
বিসদৃশতা ছেতুও কোন কোন স্থলে অপত্যোৎপাদন হয় না।* 

এতস্ভিন্ন স্থলে অর্থাৎ অসম বিবাহিত পুঁকষের জনন শক্তি 
বয়োধর্ম্বে ও রমণাতিশয্য বশতঃ বিকৃত ও ক্রিয়। শুন্য না ছইলে 
সন্তানোৎ্পাঁদন হইয়া! খাকে"। পরস্ত এই সন্তানের সংখ্যাও 
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অপ্প। যদিও বৃদ্ধ ব প্রো বয়সে বিবাহ করিয়া কোন 
কোন ব্যক্তিকে ৪1৫ জস্তাঁনের জনক হইতে দেখা যায়, কিন্ত 
তাহা সাধারণ নছে। সচরাচর অসম বিবাছে ২১ টী মাত্র 
সন্তীনেস্ভব হইয়াথাকে। পরিতাপের বিষয়, এই সন্তানেরা 
আবার নৈসর্ণিক কারণে নিস্তেজ ও অনুদ্প্ধনশীল এবং অণ্পায়ু 
হইয়৷ থকে | 

পুর্ব্রে উল্লিখিত হইয়াছে ষে অস্থদ্দেশে স্ত্রীলোকের! সত্তবরেই 
খতুমতী হয়, তাহাতে প্রচলিত কুৎসিত প্রথান্ুসারে রজো। 
দর্শনান্তেই উহারা, বিশেষতঃধ্্সম পরিনণীতা। স্ত্রীরা, সন্তীমোৎ- 
পাদন ব্যাপীরে নিয়োজিত হুইয়? থাকে! সুতরাং ইহাদিগের 
মধ্যে যাহারা গর্ভবতী হয় তাহাঁরা প্রায় প্রথম খতুর পরে 
অণ্পকীল মধ্যেই হইয়া থাকে । ইহা বলা বাহুল্য হইতেছে, 
ঈদৃশী নারীদিশের দেহের সম্যক্বৃদ্ধি ও পুতি না হইতে 
হইতে সন্তান উৎপাদন হয়। পক্ষান্তরে পুকৰ ৪০ বৎসর বয়ঃ- 
ক্রম হইতে ক্ষীণবল হইতে আ'রপ্ত হয়।% অতএব এক্ষণ হইতে, 
কাহার কাহার মতে পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স হইতে পুৰষের 
বদ্ধত্ব আরস্ত। এই কাল উপস্থিত হইলে পুকষের জননেক্ত্রি- 
য়ের অবস্থান্তর উপস্থিত হয় ।__বৃষাঁণ অর্থাৎ অণ্ডে অপেক্ষণরুত 
অণ্প রক্ত সঞ্চালিত বা প্রেরিত হইতে থাকে! উহা! ক্রমশঃ 
শুদ্ধ ও স্পর্শবোঁধ হ্রসিত এবং উহার রক্তবহা নাড়ী সকল 
সংকদ্ধ হইয়৷! আইসে । শুক্র (যাহা অণ্ের যান্ত্রিক ক্রিয়। দ্বারা 
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রক্ক হইতে নিঃসৃত হয় ) অপ্রচুর, এবং উহার স্বভাব ও অবন্থার 
বাতায় ও শক্তির ,হ্াঁসতা সঙঘটন হয়। শু ্রস্থ ভ্রেণেখহ- 
পদক সজীববৎ পদার্থ (যাহা পুংন্ড্বের সার বন্ত ) খর্বসৎখ্য 
ও নিস্তেজ হুইয়! পড়ে 1% এই অবস্থার পর জননেক্দ্রিয়ের 
ক্রিয়া বিলোপ হয়? এক্ষণে ইহখ সহজেই উপলন্ধি হইতে 
পরে, অসম পরিণীত দম্পতী হইতে অন্তানোত্পাদিত 
হুইলে সে সম্তান কিরূপ অবস্থা পন্ন হইবে। 

ইত] সকলেই স্বীকার করেন যে, গর্জনঞ্চয় কালীন পিতা 
মাতার “দৈহিক ও মানসিক অবস্থা অপতো'র ভাবী দৈহিক ও 
মশনসিক অবস্থার ভিত্তিন্রূপ ) অতএব বালিকা মাতা ও বৃদ্ধ 
পিতার সন্তানেরা পর্বোলিখিত কারণে যে দুর্বল এ অনুদ্ধদ্ধনশীল 
হুইবেক তাহাতে সন্দেহ কি? “বুদ্ধ পিতার সন্তীনেরা অধিকাৎশে 
রুশ ও স্বায়ব ধাতু বিশিষ্ট হয়? পিতার ন্যায় বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন 
হয় না, পরিণামে মক্তিক্ষীর ও স্বায়ুষণ্ডলের পীড়া দ্বার আক্রান্ত 
হইয়া থাঁকে। ইহারা অকাঁলেই কাঁলগ্র/মে পতিত হয় 1” 
বাস্তবিক জরগগ্রস্ত, সুতরাং জীর্ণেক্িয় ও ক্ষীণজীবনী শক্তি- 
সম্পন্ন ব্যক্তির ওরসজীত সন্তানেরা কিরূপে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন 
লাভ করিবে? য়্যাকটন্‌ বনুদর্শন জ্ঞীন দ্বার] এই সিদ্ধাস্তে উপ- 
নীত হইয়াছেন যে, বৃদ্ধের সন্তানদিগের জীবনাশ! অন্প ! 
ইছাদিগৌর বাল্যাবস্থা দূষিত, নবধেিবন ছুবর্বল ও কাঁমত্পর, 
মধ্যফবস্থা অমিত-রতিসেবা-সম্পন্ন, এৰৎ মৃত্যু সত্বর ও আকা- 
লিক ।+ মহোদয় র্যাকটনের কথিত বনুদর্শন জ্ঞান অবশ্যই 
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ইউরোপীর সম'জ হইতে লব্ধ হইয়া থাকিবে, সুতরাৎ তিনি ভৎ- 
সমাজে যুবতী বা প্রৌঁঢ়ার সহিত বৃদ্ধের পর্িণরেৎপন্ন সম্তভণনের 
অবস্থ! দেখিয়াই উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন ৷ কিন্ত 
যদ্দি তিনি হিন্দ্ুসমজের বালিকা ও বৃদ্ধ, কিশ্বা বালিক' ও প্রো 
সংযোগে উৎপন্ন সম্তানদিগের অবস্থা বহুদর্শন করিতেন তবে 
আরও কিরূপ ভয়ানক সিদ্ধীস্তে উপনীত হুইতেন তাহা বলা 
যায় না! 

বর্তমান সমাজে ইহা অলক্ষিত নহে যে, কত ব্যক্তি শেষা- 
বস্থায় পরিণয় করণনস্তর সন্তানোৎ্পাদনে অকুতকার্যণ হইর। 
অন্নতণ্ত হইতেছে । কত ব্যক্তি একটীমাত্র কন1 বা পুত্রের 
জনক হইয়৷ সম্তীনোৎপাঁদন ক্ষমতা বিহীন হইতেছে । ইহ! 
কে না প্রত্যক্ষীভূত করিতেছে যে, অনম পরিণয়োৎ্পন্ন সন্তা- 
নের! দুর্বল, অসম্পষট ও ৰগ্ন হইয়া! থাকে এবং সামান্য কার- 
ণেই জীবন ত্যাগ করে! 

৩1! অসম বিবাহে সচরাঁচর অন্যঁয় ও অতিরিক্ত রতি- 
সেবা বশতঃ নানাপ্রকার চুঘটনা উপস্থিত হয় | 

ইহা! বল! বাহুল্য যে, অসম পরিণীত স্ত্রী পুকষ অন্যায় রূপে 
কামেজ্দিয় পরিচালিত করে? এই ইন্দ্রিয় পরিচালনোপযোগী 
এবৎ রিরংসাবৃত্তি চরিতার্থ পরায়ণ নখ হইতে হইতে স্ত্রীকে রতি- 
সেবার প্রবৃত হইতে হয় | আর পুকষের এ ইন্দ্রিয় যখন পরিমিত 
পরিচণলন যোগ্য হয়, তখন তাহ! অমিতরূপে চালিত "আর 
উহাকে যখন নিক্ষিয় রাখা কর্তব্য তখন উত্তেজিত কর] হুইয়! 
থাকে । স্থানীস্তরে উল্লিখিত হইয়াছে, দেহ ও মনঃ সম্যক উন্নত 
'ন1 হইলে কামেক্র্রিরের পরিচালন (বিশেষতঃ অন্যায়রূপে) নিতাস্ত 
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অবৈধ; করিলে উহাদিশের উন্নতি প্রতিহত হয় এবং দৈহিক ও 
মানসিক দুর্বলতা উপস্থিত ছয়। অনয পরিণীতা রমণীর এই 
সমস্ত ঘটনা অনিবার্ধা। পুকষেরও পুর্ব অকালিক রতিসেবা 
বশতঃ উপরোক্ত অবস্থাঁপন্ন হওয়? বিচিত্র নহে, কেন না বাল] 
বিবাহ সমাজে অবিরল 1 দ্বিতীয়তঃ বয়োধর্শে যে সময়ে উর 
দৈহিক যন্ত্র সমুচ্চয়__ৰিশেষ্ভঃ রমণেক্তিয়, নিস্তেজ ও ক্লান্ত হইয়! 
আইসে, তখন কর্তৃব্যানুরোধে অসম পরিণীতের এই যান্ত্ুকে উত্তে- 
জি করা প্রয়োজন হয়। রতিক্রিয়। স্রী পুঁকষ উভয়ের পক্ষেই 
তদহিক*ক্ষতি বা চুর্বলকর 1% এই হেতু দৈহিক ইন্্রিয় সকলের 
সুগরবলবস্থায় তাদশ কার্ধ্য বিহিত। এই কালে অন্যন্য যস্দ্রের 
সাহায্যে রতিসেবাঁজনিত ক্ষতি অনায়াসে পরিপূরণ হুইয়। যায়; 
পক্ষান্তরে প্রো ও বৃদ্ধের তাদুশ ক্ষতিপূরণ সম্ভবে না। প্রচ ও 
রদ্ধেরা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে, তৰুণীবস্থায় যে সকল 
চিন্তা ব! বিষয় তীঁঘাদিগ্রের সহজেই কামেক্দ্রিয উদ্দ্িক্ত করিত, 
এক্ষণে তাহারা সেরূপ করিতে অপীরগ 1 আরও ইহারা বহুদর্শন 
দ্বারা বুঝিতে পারে যে, বর্ভমীনকালিক রতিসেবা পুর্কের ন্যার 
সুখকর নহে বরৎপীড়াকর । এই কালে প্রন্ততি দেবী রিরৎসা- 
বৃত্তিকে ক্ষীণ করিয়। দিয়া মনুষাকে শিক্ষা দেন যে, অতঃপর 
কামেক্দ্রি়কে ন্যাষ্যরূপে পরিচালিত কর, কি্বা এককালে 
বিশ্রীম 'করিতে দেএ1 এবং তন্িবন্ধন ন্যাষ্যকাল পর্য্যস্ত 
স্বার্থপর সহিত জীবন উপভেধগ কর ॥ কিন্তু হায়! অসম 
পরিণীভ পকষের! প্রকৃতির ঈদৃশ হিতকর শিক্ষায় কর্ণপাত 
করিতে পারে না। প্রত্যুত'তাহা'র বিপরীত কার্য করিতে 
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বাধ্য হইয়া থাঁকে | লজ্জার কথা! অনেকে ওষধাদি দ্বারা 
স্বীয় নিস্ভেজক্ষ ও নিদ্রোশ্বুখ কামেত্দ্রিয়কে বলিষ্ঠ ও জাগ্রত 
করিতে চেঞ্টিত হয়! যাহা হউক এইরূপে অসম পরিণীত 
পুকষেরা অস্মদ্সমীজে অনেক স্থলে অন্যায় ও অতিরিক্ত 
রৃতিসেবাঁর বিষময় পরিণাম ্বরূপ চিত্ববিভ্রৎশ, উন্মাদ, পাক্ষা- 
ঘাঁত, যক্ষন? প্রভৃতি নাতঘাঁতিক পীড়া কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া 
সত্বরে কালগ্রাসে পতিত হয় | বৃদ্ধীবন্থীয় সুরতব্যাপারে লিপ্ত 
হওয়া? আর যযকে নিমন্ত্রণ করা, বিবেচন1 করিলে উভয়ই 
তুল্য। 

অসমপরিণীতা রমণীরা অকালে সন্তানোৎ্পাঁদন ও 
জীত অপতোর পরির্পালনে নিরোৌজিত হইয়া দৈহিক ও 
মানসিক উন্নতি লাভ করিতে 'অক্ষম হয় ! এবং রযণাতিশয্য 
প্রঘুক্ত উহ্থারা যগী ও অপরাপর স্বায়ব রোগ এবৎ জরা- 
ঘুর নাঁনাবিধ পীড়া দ্বারা অক্রীস্ত হইয়া থাঁকে 1 % অনেক- 
স্থলে অকালমৃত্যু ইাদিগকে শীত লোকান্তরিত করে । পাঁঠক- 
দিগের মধ্যে অনেকে অবগত থাকিতে পারেন যে, এক এক 
বাক্তি ভীর্য্যানাশক ( মাগখেগো ) বলিয়া সযাজে পরিচিত 
হয়। এই ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা! উল্লিখিত কারণে পুনঃ পুনঃ 
মৃত হয় বলিয়! লোকে উহ্থাদিগকে এরূপ আখ্য। দিয় থাকে । 
ধরিতে গেলে বাস্তবিক এ পুকষেরাই উহদিগের ভবর্ষটীর 
পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কারণ । ৫ 

উল্লিখিত অনর্থ ব্যতীত আরও অনেক অনিষ্ট এই অসম 
বিবাহ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে । চি স্থামাভাব প্রযুক্ত এস্থলে 
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প্রধান তিনটার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। অসম 
পরিণয়ে-_ 

১। দম্পতীমধ্যে স্বামীর সচরাচর স্মপেক্ষাককৃত বহু অগ্রে 
মৃত্যু বশতঃ স্রীর বহুদিন বৈধব্য ক্রেশভোগ ॥ 

২। স্ত্রী পুকষের ব্যাভিচার দোষ ! 

৩। অনেকস্থলে জারজ পুত্রকে ওরসজ বলিয়া পরি- 
হীণনা | 

১। অসম বিবাহিত দম্পতীমধ্যে প্ুকষের বয়স স্ত্রীর 
অপ্লেক্ষা অনেক অধিক হয়; অতএব প্রীক্কৃতিক নিয়মানুসারেই 
তাঁছার জীবন অপেক্ষারুত বহু অগ্রে অবসিত হওয়ার সস্তা- 
বনা ; এবং সচরাচর ইহাই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে | যদিও 
পর্বকালে স্থল বিশেষে বিধবা নারী পত্ন্তর গ্রহণ করিতে 
পারিত, কিন্তু বর্তমানকাঁলে সে প্রথ। অপ্রচলিত । এক্ষণে 
স্বামীর মৃত্যু হইলে হিন্দুরমণীকে আমরণকাঁল বৈধব্য যন্ত্রণণভোগ 
করিতে হয় । হিন্দুবৈধব্যবস্ত্রণা সহজ কথা নহে, অন্যান্য 
(খুষীয় ও মুসলমান ) সমীজে অনেক বিধবা শ্রী, পত্যস্তর 
গ্রহণে অধিকার থাকিলেও তাহা গ্রহণ ন1 করিয়া সাংসারিক 
অন্যান্য সুখে সুখিত হইয়া জীবন অভিবাছিত করে। পরজ্ত 
হিন্দুনারী বৈধব্যদশী্রস্ত হইলে সামাজিক রীত্যনুসারে বক্চ্ধ্য 
ভ্রতাবলম্বন ছারা তাবৎ ইক্ভ্রিয়কে দমন করিতে বাধ্য হয়, 
এবৎ' তন্রিমিত্ত শারীরিক ও মাননসিক অশেববিধ যন্ত্রণা ভেগ 
করত জীবন ক্ষয় করে! নারী দৃদ্ধাবস্থায় পতিহীনা হইলে 
তাহার অবশ শ্ব্প জীবন, ত্রদ্মচর্ষ্যে ন্যস্ত করা ততদূর কঠিন 
নহে | যেহেতু এই কালে উহার দেহ.ও ইন্ড্রিয়াদি জরাজীর্ণ 
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দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সহজেই বিশ্রীম লাভে প্রস্তুত হয়। 
কিন্ত ছুঃখের বিষয়, অসমপরিণীত রমণীরা অন্প বয়সে- 
সচরাচর যৌবন বা তৎপুর্বকাঁলে-_পতিহা'র! হইয়া থাকে। 
সুতরাৎ তাছণদিগের পক্ষে এ কাল হইতে বৃদ্ধকণল পর্য্যন্ত 
সুকঠিন ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন কতদূর কষ্টকর, তাহ? হিন্দ্ুসমাজে 
বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাঁই। 

২। অসমবিবাহছিত দম্পতীমধে। পুকষ অপেক্ষা রমণী 
বাভিচারদোষে অধিকতর লিগ হয়? প্রেঁড বা বৃদ্ধ পকষ 
বালিকা রমণাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় কামেক্ড্রিয় চরিতার্থ হেতু 
স্ত্রীর যেধবনকণল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর? অনেক স্থলে কঠিন বোধ 
করে, দ্বিতীয়তঃ পুকষদিগের মধ্যে ব্যভিচারদোষ এক্ষণে 
সমাজে ততদৃর গঙ্িত নহে, অতএব উল্লিখিত অসম বিবাহিত 
পুকষেরা অন্ততঃ জ্রীর যেখবনেদগাম পর্যাস্ত পব-স্ত্রী সস্তা 
করিতে সচবাচর প্রবৃত্ত হয়! অসমপরিণীতা রমণীদিগের 
মধ্যে যাহারা পাতিব্রত্য ধর্ম রক্ষা করা অপেক্ষা রিরংসা বৃত্তি 
( সম।ক্‌) চরিতার্থ করা অধ্বিকতর আবশ্যক বোধ করে, তাহারা 
প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ স্থাথীকে অতিক্রম করিয়া, কি্বা৷ বিধবাবস্থায পর- 
পুকষ আশ্রয় করত বাভিচখর পথের পথিক হয়) হিন্দ্ুসমাজে 
এক-পাতিত্ব ধর্মের পবিত্র ভাব দিও রমণীমাত্রের হৃদয়ে*নিরজ্তুর 
অবস্থিত, তথাপি অসমবিবাছিতত রমণীর যেখবননুলভ প্রবল 
ইন্দ্রিয়পিপাসা জরা গ্রস্ত পতি ব৷ ব্রক্ষচর্ষয দ্বার! সর্বত্র প্রশর্মত 
বা ক্ষান্ত থাকিবে, ইহা আশার অতীত আমরণ প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকি, অলম বিবাহিত দম্পহীমধ্যে স্ত্রীর স্বতন্ত্র বিস্তর, 
এৰং উহ্থার বিধবা কস্থায় রক্ষাকার্য্য সচরাচর জুচাঁকরূপে সম্প্রা- 
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দিত হয় মা । এবং এই সকল অবস্থা অনেকস্থলে উহাদিগের 
ব্যভিচখর দোষের সন্ধায় হইয! থাকে । 

৩। কথিত ব্যভিচার দে'ষ যখন অসম পরিণীত মারী- 
দিশের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন জারজ সন্তানের উদ্ভব অৰি- 
রল হয়। ঈশ্বরের এমনই আশ্র্যা নিরম, যেখানে স্ত্রী পুকষের 
অক্তত্রিম প্রণয় তথায় উছ্াদিগের সঙ্গম প্রায় অব্র্থ হুইয়া 
থাকে । অতএব জারোঁপভেোগতৎপরা অসমবিবাহিতা রমণী 
পরপুকষের ওরসে গর্ভধারণ করিয়া সন্তানোৎ্পাঁদন করে। 
সমদ্ুজ রই সম্ভ'নেরা ভশ্পিতৃ ওরসজ সন্তান বলিয়া পরিগণিত 
হয় ; সুতরাং সে পিতৃরুত্য ও বিষয়াধিকীর হইতে বহিভূতি হয় 
না| অসমপরিণীত বৃদ্ধ পুকষের এবশ্প্রকারে সম্তীনোস্তভব 
হইলে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন, নতুবা! তাঁহাকে ওরসজ 
বলিয়। গ্রহণ করিতে সমাজের কোন আপত্তি নাই। সামাজিক 
প্রশ্রয় হেতু এই জারজ সন্তানের সংখা এবং তাঁহর নিদখন 
ব্যভিচারিতা অসমবিবাহ হইতে দিন দিল বুদ্ধি পাইয়া আসি- 
তেছে, ইছা স্বীকার করিতে হইবে । অসম পরিণীত বিধবাদিশের 
মধ্যে ব্যভিচীর জণহত্াদি পাকের প্রণেতা হয়, ইহা বিধবা 
বিবাহ প্রকরণে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইবে । 

যে সমল্ড অনিষ্টরাঁশির কথা উপরে উল্লেখ করা হইল, ইহা যে 
অনমবিবাছের প্রত্যক্ষ ফল তাহ] কাঁহীরও অবিদিত নাই, তত্রীচ 
এই শ্রাথণ সমাজে সমধিক প্রচলিত ও প্রাছুর্ত,ত, ইহা অন্্প 
দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে | বর্ম-শান্ত্রকীরেরা যদি এই বিবাহ 
অনুমোদন করিয়া! যাইতেন তাহ হুইলে সমাজের বিশেষ দোষ 
থবকিত না। যখন শীক্ে অক্ৃতদার যুবক 'বরে কন্যাদাঁনের 
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উত্কুইস্থুল নির্দিষ্ট আছে, আর যখন বালক ও বৃদ্ধের বিবাহ- 
বিধিতে স্থল দৃষট হয় না, তখন সামীকিকগণের অেচ্ছাঁচা- 
রিতা ও অবিষৃষ্যকাঁরিতা দৌঁষেই এই অশেষ পাঁপ ও অনর্থ- 
জনক বিবাহ অনুষ্ঠিত হুইয়া আসিয়াছে, ইহার কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 

সমাঁজে স্বেচ্ছাঁচারিতা এক্ষণে এত প্রাবল দেখা যাঁয় যে 
মনুধু: ধনলোভে, কুলগৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত, বলিততুণ্ড ও 
পলিতকেশ বৃদ্ধ বরে স্বকীয় বালিকা কন্যাকে অবলীলা ক্রমে 
সমর্পণ করিতেছে! সেই কন্যার আশু বৈধধ্যদশ এব, ভম্মি- 
বন্ধন আমরণকাঁল অসীম ও অশেষবিধ ক্রেশভোগ জন্য তাহার 
পিতা কিছুমীত্র দীরী বা? ভীত নহে । এদিকে ধন'ঢ্য বৃদ্ধ বাক্তি 
বালিকার পাঁণিপীড়নে অসঙ্কচিত ! এতদুভয়ের মধ্যে কেহই 
স্বার্থসদ্ধির নিমিত্ত পরিণীঁম বিবেচনা করিতে আবশ্যক বো 
'করে না । অনেক পিতা কন্াাদানের সময় মনে করেন, জামা- 
তাচী যদিও বয়স্থ এবৎ অন্পকীল মধ্যে কন্যার বৈধব্যদশ] 
উপস্থিত হইবার সম্ভীবনা, তথাপি উহ্থার “খাওয়া! পরার” 
কোনও ক্রেশ হইবে না! কোন বিবাহার্থী প্রোঁচ বা রৃদ্ধ এই 
স্থিরসিদ্ধীস্ত করিয়| লয়, তাহার যে বিত্ত বিভব আছে, মৃত্যু 
হইলে তদ্দারা তীহার বিধবা নারী চিরকাল জীবিকা নির্বাহ 
করিতে পারিবে । অপর কেহ এমনও মনে করে ষে, প্রাণাস্ত 
হইলে পত্রীর সছিত আর ত কোন সন্বন্ধ থাঁকিবে না, তবঁকৈন 
যতদিন জীবিত থাকি যুবতী সম্ভোগ বঞ্চিত হই! হাঁর। 
ইহা! কি সামান্য পরিভাঁপের ৰিষর যে, এই যথেক্ছণচারিতা, 
ভদ্রখভদ্র-বিবেক-বিহীনতা এৰং ভয়ানক পাপকারিতার জ্ন্য 
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সমাজ কিছুমাও দায় গ্রহণ করেন না । অধিকতর শোঁকের বিষয় 
এই, অসম বিবাছে একের দোষে অন্যের দণডভোগ করিতে হয়। 
অপরিণামদর্শী কুলাভিমানী অর্থলৌলুপ পিতা, সংসীরজ্ঞান- 
হীন! বালিক! কন্যাকে কোন স্থবিরের হস্তে অর্পণ করিয়া 
অবশ্যই ধর্্াতঃ অপরাধী হন, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহাকে 
কোন দণ্ডই ( অন্ততঃ ইহকালে ) ভোগ করিতে হয় না? পক্ষা- 
স্তরে কনা বৃদ্ধন্বামী, তদনস্তর অগিরাঁৎ বৈধব্যদশ প্রাণ হইয়া 

ংসার-সুখে বঞ্চিত হয় এবং যাবজ্জীবন দুঃসহ যাঁতন1 ভোগ 
করে। * এরূপ কোন বুদ্ধ মোহান্ধ হইয়া! নিভাস্ত অপ্প বয়স্কা 
অবলাকে পরিণয়স্ুত্রে বদ্ধ, তর্দনস্তর অচিরে তাহাকে হুষ্পাঁর 
বৈধব্য-ছুঃখসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চয়ই দণ্ডাহ্ হন ; ফলত; 
সেজন্য সমাজে তাঁহাকে কোনও ব্লেশ লইতে হয় না, নিরপ- 
রাধিনী অবলাই জীবনান্ত পর্ষযস্ত দুঃখরাঁশি বহন করে। যাঁছ। 
হউক, উল্লিখিত বিবাহজনিত ভয়াবহ অনিষসমুহ এব তদানু- 
ষঙ্গিক অপরিসীম শোক ও ক্রেশে সমাজকে অতিভুত হইতে 
দেখিয়! আর উপেক্ষা করা কোঁন মতেই বিধেয় নহে। সম্প্রতি 
বিদ্যাজ্যাতি-প্রভাবে ছিন্দ্ুনমাজ পুনঃ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত 
ছইতেছে। এবং অন্যান্য কুপ্রথাঁর ন্যার এই বিবাহ প্রথার 
. প্রতিও আ্সনেকের বিদ্বেবভাঁব জন্মিতে আরম্ভ হুইয়ীছে, অতএব 
এ সময়ে নানা অনিষ্ট ও পাপপ্রসবিনী এই অসম-বিবাহু- 
প্রথ+সমাজ হইতে শীঘে বিদূরিভ হইবার আশা কর1 যায় | 
যখন হিন্দু বৈবাহিক সন্বন্ধ এমন নহে যে, উহা পরিণামে 
অপ্রীতিকর হইলে বা অন্িউজনক বোঁধ হইলে দম্পতী 
পরম্পর সম্বন্ধ বিচ্যুত হুইতে পারে, তখন এই বিবাঁছ 

১৫ 


১১৪ হিন্দু বিবাহ সমাঁলোচন | 


রীতি হিন্দ্র সাজ হুইতে এককালেই উঠিয়া ওয় প্রীর্ঘ- 
নীয় হইতেছে। অনন্য সমাজেও এই, বিবাহের অনুষ্ঠান 
বিছ্বামান থাক! সুখের বিষয় নহে; কিন্ত এ প্রথা হিন্দ্ুসমাজ 
হইতে তিরোহিত হইলে যত হছিতৌোৎপত্তি হইবে, এত আর 
কুত্রাপি নছ্ে। অন্যান্য সমাজে বিধবা বিবাহ, ভাইভোস, 
তালাক প্রভৃতি দাম্পত্য সম্বস্থা-বিচ্ছেদক নিয়ম প্রচলিত থাকাঁয় 
অসমপরিণীতা স্তর বিধব! দশ প্রাপ্ত হইলে, ব! অন্যান্য প্রকারে 
বিপন1 হইলে ইচ্ছানুসারে পত্যস্তর পরিগ্রহ করিতে পারে । 
এ স্থলে এই সক্ল সামাজিক নিয়ম কথিত রমণীদিগকে অলে- 
কাণশে অনিষ্ট ও ক্রেশ হইতে রক্ষা করিয়া! থাঁকে, সন্দেহ নাই ! 
অন্য পক্ষে ছিন্দ্রনমাজে ভাদৃশ কোন নিয়ম প্রচলিত নাই, 
সুতরাৎ অসম বিবাহ জনিত কোনও অনিষ্ট ফল হইতে ছুর্ভীগা 
ছিন্দুরমণীদিগকে কিছুতেই অব্যাহত রাঁখিবার উপায় নাই । 
প্রস্তাবনা সমাপন কালে এই মহা অনর্থকরী অসম বিবাহপ্রথা 
নিবারণের কয়েকটী উপায় প্রস্তাব করিতেছি, আশ। করি, উহ্থা- 
দিগকে কার্যে পরিণত করিলে অভিলধিত ফললভের বিলক্ষণ 
সম্ভীবনা । এছ বিবাহ নিবারিত হইলে মনুষ্য দম্পতী হইতে ঈর্শব- 
রের ষে সমস্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ ছওয়1 সম্ভব, তাহা সংসংধিত হইবে। 


প্রস্তাবিত উপায় । 


১] বর্তমীন সমাজের শ্রী পুকষ উপধুক্ত কালে এবং 
পরস্পর যোগ্য বয়সে পরিণয়সন্বন্ধে আবদ্ধ হউক ।স% ইহা 


ক শশী সীট পাশা 


বিবাহ ব্যবস্থা দ্রষ্টবা | 


অসম বিবাহ | ১১৫ 


অতিঞ্রম করিয়! বিবাৎ করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে! এই 
নিয়ম বালক, বালিকা এবহ বৃদ্ধের বিবধহ নিষেধক হইল । 

২। বহুবিবাহ নিবারিত হউক 1 ইহণতে পাত্রী-সংখ্যার 
সচ্ছলভা! হইবে, সুভরাং বরের বয়োষোগ্যা কন্যা এভ দুর্লভ 
থাঁকিবে না। 

৩1 বিধব! বিবাহ রীতি প্রচলিত হউক | সাধারণতঃ 
যে সকল ব্যক্তি পর্বপরিণী-্৬ স্ত্রীর মৃত্যু বা বন্ধ্যাত্বাদি দোঁষ 
বশত€ং অধিক বয়সে পুনঃ বিবাহ করিতে বাধ্য হয়, তাহার! 
স্বীয় স্বীঘঘ বয়ৌযোগা। বিধবা রমণীপিগকে পরিণয় করিবে | 
কিজ্ত ইহাতে এরূপ বলা হইতেছে না যে, বিধবা নারীকে কোন 
অক্কতদাঁর ব্যক্তি আদে। বিবাহ করিতে পাঁতিবে ন। | বেমন মৃত- 
পত্তীক- যুব! স্বীয় বয়সের উপযুক্ত অন্ুঢাই হউক বা বিধবা ছউক 
বিবখহ করিতে পারিবে, বিধবা নারীরও সেইরূপ স্বীয় বয়ো- 
যোগ্য কভদাঁর বা অরুতদার ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতে 
হুাঁনি নাই | 

৪1 কেখলিন্য প্রথা ও শুল্ক গ্রহণ ব্যাপার সামীজিকগণ 
উঠাইয়া দিউন। ইহাতে অসম বিবাহের সহকারী কারণ 
নিরংকৃত হুইবে। 


পপি 


ক, + বনুবিবি নিবাবিত এবং বিসব! বিবাহ প্রচলিত হও! 
উচিত কি ন, তাঁহা। বহুবিবাহ ও বিরব। বিধাহ গ্ররণে উন্টবা। 


প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ । 


পাপা পাশ শপপাশতাপীশাস শি সস শি সি 
স্পা পাশাপাশি শি শট শীট পািপীপিপপাশিপল স্পা? ০০ 


চা 1781) 5% ফু, তি এক ৫০৮৯ 4105 480 01115 ৮১051101 চি3ি, 0810 071& - 


ষ্ 


বিজ্ঞাপন । 


ছিন্্ব বিবাহ সমলে।চনের দ্বিতীয় খণ্ড গরচারিত হইল | 
ইহার প্রথম খও প্রকাশিত ভইলে হংবাদ পত্র অম্পাদক ও 


নি 


পাঠক মছোদয়গণ দ্বিতাঁয় খণ্ড জন্ত্ররে মুডিত করিবার জন্য 
আমাকে অঙ্গরে।ধ করেন | কিস্ড অসার প্রচুর অবসর ন। থাকায় 
এতদিন অ।মি উক্ত কাধ্য হম্পন্ন করিতে পারি নাউ, এবং দেই কারণে 


চ্ 


»ট্‌ 2 ও য্ণরী।তি দোখিতে পারে নাই। 


সি 


বর্তমান খণ্ডের র “প্রুফ, 
অপিচ যুদ্রাযস্ত্ে পি না থাকায় ইহার ফুদ্রাঙ্কনেও অনেক 
ভ্রম ঘটিয়াছে | তথাপি যতদূর সম্ভব শুদ্ধি পত্রে তাহা শংশাধন 
করিয়া দিল।স 1 তচ্চিন্ন এই পুস্তকে বে সমস্ত গুকতর বিষয়ের 
আলোচন1 করা হইয়াছে, তাহাতেও মে কোন ভান্তি নাথাঁবতে 
পারে এমতগ নছে। অতএব সহ্দয় পাঠকধগ্রে নিকট আম।র 


বিনীত প্রার্থনা, যে উহা কৌন ভম দেখিলে তাহ অন্তুগ্রভ গুর্বক 
অধমৃকে অবগত করিয়া চিরবাধিত করেন | ইতি 


মেদিনীপুর গ্রনুকার 
মাঘ ১২৮৫ । 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 


বনু-বিবাঁহ | 


সঠরাচর বন ভার্ধা গ্র্ণকেই বহুবিবাহ বুঝায় । কলতঃ ইহার 
শব্দার্থ লইতে গেলে কেবল বন্ছ ভার্ষযাা কেন, বহুপতি গ্রহুণকেও বহু- 
বিবাছ বলাযাইভে পারে । অতএব এই পুস্তকে বহু বিবাছের 
শক্দার্থ-সুলক সুত্র করা যাইতেছে; যথাঁএকাধিক পতি কা পত্ী 
গ্রহণের নীম বহু-বিবাহ । ৫ 

বর্তমান প্রস্তাবে ইহা প্রযোজনান্সারে স্ত্রী ও পুরু উভয়- 
পক্ষেই এয়োগ করা! যাইবে 1 

আদিম মন্য্-সমাজে যখন শ্ত্রী-পুং-সংযেোগের কোন শৃয্বল 
ছিল না । তখন যরৃচ্ছা-প্ররক হইযা যেমন এক নারী এক কালে 
ব] বিভিম্ন কালে বহ্ছু পুরুষ আশ্রয় করিত, সেইরূপ এক পুরুষ 
বস্ছ নার সহিত সম্মিলিত হইত | এরূপ পশ্বাচার কোন ২ 
অসভ্য জাতির মধ্যে এখনও বিদ্যমান আছে শুনা যায় | সমাজ 
আদিমাবস্থা হইতে কিয়ৎপরিমাণে সভাতার সোপানে আরোন্বণ 
রিলে বৈবাহকী রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল । তখনও অনেক স্থলে 
এক ব্যক্তি বছ নারী ও একনারী বহু পুরুষ পরিগ্রহ করিত । 
কাল ক্রমে সামাজিক অবস্থা পরিবর্ডিত হইলে বনু পতি গ্রহ্থণ- 


হ্‌ ঘছ বিবাছ ৷ 


পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত অনেক ত্রীস হইয়া পড়ে | আমরা পা 
সিদ্ধ ইতিহাস রচয়িতা হিরোৌডোটসের গ্রন্থ পাঁঠি করিলে অবগত 
হই, যে পুরাকালে গ্রীস দেশে থেসীয় জীভির মধ্যে বছ- 
ভার্য্যা-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত ছিল 1 বাইবেল গ্রন্থেও এ প্রথা! 
প্রচলিত থাকার দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয় | ত্বারতের ইতর সাধারণ 
লোকদিগের মধ্যেও এই একার বহু বিবাহ গুর্ধাপর অনুষ্ঠিত 
হুইয়া আসিতেছে । অপর, এক নারীর বহু-পততি-গ্রহণ রীতি পুরা- 
কালে অন্যান্য সমাজের ন্যায় আর্য-সমঠজেও কডক ঞচলিত ছিল । 
কিন্ত এক্ষণে আর সেরূপ নাই । অধুন! ভারতবাসী কতকগুলি অসভ্য- 
জাতি মধ্যে, সিংহল দ্বীপও তির্বত দেশে এবং পৃথিবীর আরো কোৌন২ 
স্থলে এই প্রকার বিবাহ ক্* সমধিক প্রচলিত দেখা যায় | + 
এস্কজে কেবল হিন্দু সমাজে অতীব প্রাচীন হইতে বর্তমান কাঁল 
পর্য্যন্ত কথিত উত্য়বিধ বহু-বিবাহ্ছের কি রূপ অনুষ্ঠান চলিয়। 
আলিয়াছে, তাহারই যথাসাধ্য অনুশীলনে প্র হওয়া যাইতেছে ॥ 
হিন্দু সমাজে প্রাচীনতম কালে কি প্রকার আচার ব্যবহার 
প্রচলি'ত ছিল, তাঁছা1 পরিচয় দিতে বেদ এবং মহাভারতই সর্বাপেক্ষ! 
পারগ। বেদ এত পুরাতন যে উহ! অপৌরুষেয় বলিয়া অনেকের 
বিশ্বীস আছে । ফলতঃ আধুনিক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের অকাটা যুক্তি 
সবার গ্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জমুদয় পেদ বহুকাল ব্যাগিয়া জিদ 
বি কর্তৃক প্রণীত। সমগ্র বেদ ছুই ভাগে বিভক্ত । ১ম সংহত 





গ্গ এপ্রকার বহুবিবাহে অনেক স্থলেই পাগুবদিগের ন্যায় ভাতৃ- 
সাধারণের এক ভার্যয1। 
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হিন্দু বিবাহ সমালোচন । ও 


বা মন্ত্র ২য় ব্রাঙ্ধী। সংহিত| দে সময়ে প্রণীত হয় ব্রাক্ষণ ভাগ 
তাহার বহছাল পরে রচিত হইয়াছে । প্রথম খণ্ডের দুরূছ বিষয় 
সকলের তাৎপর্য ও বিচার, ধর্মসন্বঙ্ধীয় বিধান ও নিষেধ প্রভৃতি 
দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে । খগেদ সর্বপ্রাচীন। ইহার সংহিতা 
খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে যে “এক ব্যক্তি বহুদার গ্রহণ করিতে পারে, 
কিন্ধ একটী স্তীর অ্দেক পতি হইতে পারে না।” * আর ত্রাঙ্মণ 
ভাগে নির্দেশ আছে ঘে “এক ব্যক্তির বহুভার্যা! হইতে পারে, এক 
সর এক সঙ্গে বহপতি হইতে পারে ন11” + ইহা দার? প্রতীত হয়, 
বে আদিম আর্ধ্য-সমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির মধ্যেই বহ্ু-বিবাহ 
প্রচলিত ছিল; খগ্েদ প্রচার কালে শ্রীজাতির এক সঙ্গে বছপতি 
গ্রহণ প্রথা নিষিদ্ধ হয় মাত্র । কিন্ত এই নিষেধ সমাজে যে সম্যক 
প্রতিপালিত হইয়াছিল এমত, বোধ হয় না। কেননা অপেক্ষাকৃত 
শ্বপ্পপুরা তন অথর্ব বেদের সংহিতা য় প্রকাশ, “ধে জ্রীলোক পুর্বপতি 
সন্ে অন্য পতি গ্রহণ করেন, অজপঞ্চোদন দান করিলে তাহাদের 
বিচ্ছেদ ঘটে না। দ্বিতীয় পতিও যদি দক্ষিণাদ্বার] দীপ্তিমান, অজ- 
পঞ্চেদূন দান করেন, তাহা হইলে তিনি ও তাহার পুনরুদ্বাহিত 
পন্্ী উভয়ে এক লোকে গমন করেন” । $ু অপিচ প্রাচীনতম কাব্য 


৯ একস বহ্ছ্যে] জায়া ভবস্তি নৈকটো এব বহবঃ পতয়ঃ সন্তি । 
তত্বোবোধিনী ধুতি, অগ্রহায়ণ, ১৭৮৮ । 
+ একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্য বহুবঃ সহ পতয়ঃ। 
গেদের এতরেয় ব্রাঙ্ণ। ৩ প।২ অ।২৩খ। 
+£ যা গুর্ববং পততিং বিস্বাথান্যং বিন্দ0ইপরং । 
পণপ্টেদনং চ তাবজং দদাতো! ন বি যেোষতঃ ॥. 
সমামনলো]কো ভবাত পুনর্ভুবাপরঃ পতি । 
যোইজং পঞ্চেটদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥ ৯ ৫1২৭ও২৮। 
মুদ্রিত পৃদ্তকের ০৪ পৃষ্ঠা । 


৪ বহু বিবাহ । 


মহাভারতে যুধিষ্টিরের উক্তি একস্থলে এই রূপ আছে, “পুরাণেও * 
শুনিতে পাওয়া] যায় নিরতিশয় ধর্ম-পরায়ণা গোতিমকুলোষ্ভব! 
জটিল] সপ্ত খষির পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন ; আর, মুনিকন্যা বাক্স 
গ্রচেতা নামক তপঃপরাঁয়ণ দশ ভ্রাতার ভার্ধা হইয়াছিলেন।' শ 
তদ্িন্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি গ্রহণেরও বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় । 
এই পরিণয়কালে এক ভীর বহুপতি হইতে পারে কি না 2 এই কথা 
লইয়া বিস্তার তর্ক উপস্থিত হয়, কিন্ত অবশেষে এরূপ আচার 
স্থক্-ধর্মাহমোদিত বলির] তত্কালে পরিগৃহীত হইয়াছিল | ইহাতে 
এই উপলদ্ধি হইতেছে, যে বৈদিক কালে নারীর, সময়েং বহু 
পতি আশ্রয়ের ত কথা ন।ই, এক সঙ্গে বহছ-পতি-গ্রহণ রীতিও 
প্রচলিত ছিল | কিন্তু কাল প্রবাহে তাদৃশী প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত 
হইয়] যায় । প্রৌপদীর বিবাহ কালে সমাজের অনেক লোকেই 
নারীর বহু পতি পরিগ্রহ অস্ভুতপুর্ব বলিয়া মনে করিয়াছিল! 

২। গুর্ক্রে বেদ ভিম্ন বেদ মুলক ও বেদ শীস্রানুযায়ী তাবৎ গ্রস্থই স্থতি 
শব্দে উক্ত হইত । বৈদিক সুত্র সকলও স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
বেদ বাক্য অভীব বিস্তুত, গম্ভীর এবং ছুরূহা রক, এজন্য বৈদিক কাল 
অবপসানে সমাজস্থ মকল লোকের বেদানুষায়ী আচার ব্যবহার সম্পা- 
দন করিতে অসমর্থ হইয়] পড়িয়াছিলেন। তদনস্তর স্থত্রগ্রস্থ, ধর্শাস্্ 
ও পুরাণ গ্রভৃতি গ্রন্থ কালে কালে বেদ পাঁরগ খষি ও কবিগণ কর্তৃক 
সংরচিত হয় | ফলতঃ মন্বাদি খধি-গ্রণীত ধর্ম শ!ক্্রকে এক্ষাণে আমরা 
সচরাচর শ্ঘৃতি কহিয়] থাকি | ভীবৎ স্মতি শাস্ত্রে অন্যান্য আচার 
ব্যবছারের ন্যায় বৈবাহিক আচার ও নিয়ম বিষয়ে অতি স্পষ্ট রূপ 








পা শিশীটািাশা শীশপপীগাশী শশী শত শি শশা শি শপে পছ 


« পুরাণ শব্দে এ স্থলে পুরাতন বৈদিক উপাখ্যান | 
শ আদি-পর্ব | ১৯৬ অ। 


হিন্বু বিবাহ সমাজোচন | € 


মীম।ংস] দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহ|তে বছ বিবাছ বিষয়ে বৈদিক মতের 
বেরূপ তাৎপর্যা পরিগ্রষ্থ ওষে একার গুড় অর্থ স্পফীরুত এবং উপযুক্ত 
প্রয়োগ-স্থল নিদেশি করা হইয়াছে তাহা নিঙ্গে প্রদশশিত হইতেছে । 

ক। অনেকেই অবগত আছেন যে, স্কত্র সকল বেদ ও প্মতির মধ্যকালে 
প্রচারিত হয় । অতএব বৈদিক কালের অন্তেই “সৌব্িক” বলিয়া একটী 
কাল কণ্পন1 করা যাইতে পারে | বৌধায়ন, কাত্যায়ন, আশ্বলায়ন, 
আপস্তম্ব প্রভৃতি মহ্িষিরা সুত্র কলের রচয়িতা ! আপক্তস্বীয় হতে 
অবগত হওয়া যাঁয় “যে স্ত্রীর সঙ্যোগে ধর্শ কার্য্য ও পুভ্রলাভ সম্পন্গ 
হয়, ত২সত্ে অন্যন্ত্রী বিবাক্ক করিবেক না। ধর্ম কার্য্য অথবা পুজ্রলাত 
সম্পন্গ না হইলে (অগ্ল্যাধানের প্ুর্ে) পূনরায় বিবাহ করিবেক |” % 
ইস্থাতে এই জানা যায় যে, অগ্রিহ্বোত্রাদি ধর্শ ও পুজ্রলাভান্তে যদি শৃহ- 
স্কেরভ্রীবিয়োগ হয়, তাহা] হইলে সে আর দার গ্রহণ করিবেক না । 
অতএব সৌত্রিক সময়ে ধর্ম ও পুক্রলাভেরই নিমিত্ত, গুয়োজন হইলে, 
পুরুষ একাধিক নারী বিবাহ করিতে সক্ষম হইত, নতুবা পারিত না । 
বেদে পুরুষ বহু দার গ্রহণ করিতে যে অনুজ্ঞাত হইয়াছে, স্থত্র প্রণেডা 
আ'পত্তন্ব ধধষি তাহার ৫প্রাক্ত রূপ উপযুক্ত স্থল নিদদেশ করিয়াছেন । 

খ | বেদ অপেক্ষা সুত্র সকল জু হইলেও তাহার অর্থ সাধারণের 
পক্ষে দুর্বোধ্য থাকিল। ইহাতে সংক্ষেপোক্তি ও ববিধ পারিভাষিক 
শব্দ প্রয়োগ থাকায় কালে সুত্রোলিখিতধর্ষের তাৎপর্য পরিগ্রহ করিয়। 
আচরণ করা অনেকের পক্ষে স্ুকঠিন হইয়া উঠিল। তখন সেই 
স্থঙ কারক এবং অপ্রাপর মহর্ষিরা সমাঙ্গের অবস্থা ও সামাজিকগণের 








পি শশী শশী পিশিশিশিশিশিপিস লীপিপাশীতি 





শী শি শিশীশীীশ্ীীিশিশীশীশিপিশ শপীশিপীশশীশ পপি 


ক ধন্দ গ্রজা সম্পন্গে দারে নান্যাং কুব্বীত | 
অন্যভরাভা।বে কাষ্য। প্রাগগ্র্যাধেয়া্। । 
২য় গ্রন্ম। ৫ম পটল । ১৯শ খণ্ড । ১৯। ১৩স্বত্র | 


৬ বন্ধ বিবাহ । 


প্রর়োজনাহরূপ আচার ব্যবহারের নিয়ম সকল অপেক্ষাকৃত সরল 
ভাবে পময়েং প্রকটিত করিয়া বর্তমান শ্থৃতিশাস্ত্রের প্রণয়ন করিলেন । 


অ৫এৰ বৈদিক সুত্র বহু দিন পরে যে ধর্খ-শাস্ত্র সকল প্রচারিত 
হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ এপ্রতীত হয় । মনুসংহিতা বৈদিকস্ুুত্র 


কিম্বা অথর্ব বেদের প্ুর্ধে রচিত হইলেও তাহার প্রচার ততৎকালে হয় 
নাই, ইহা মানব স্মৃতির ভিন্ন ভিন্ন বচনেই প্রতিপন্ন হইতে পারে । 
যাহাস্ছউক এক্ষণে বছ বিবাহ সহস্থে ধর্মশাজ্জ সকল কি রূপ এম।ণ 
দেয়) নিম্বে তাহার আলোচনা করা হাইতেছে । 

জী সন্বন্ধে_-দেবল বলিয়াছেন যে “নষ্ট প্রব্রজিত, ্লীব। র।জৰি" 
ল্থিধী (রাজযন্স্মা রোগাক্রান্ত), দেশাস্তরগত পতি স্ত্রীর পরি- 
ত্যাঁজ্য” । ক এই ব্যবস্থাপক এবই্িধ। স্ত্রী পতিকে ত্যাগ করিয়। পত্যস্তর় 
গ্রহণ করিবে কি না, তাহার স্প্ট উপদেশ দেন নাই | কিস্ত 
প্ারাশর শ্বতিতে প্রকশে, যে “পতি নষ্ট হইলে, মরিলে, গ্রত্রজিত, 
ক্রীব ব! পতিত হইলে, এই পঞ্চ আপদের কোন আপদে, জ্রীদিগের 
অন্যপতি গ্রহণ করা বিহিত | এস্থলে দণ্ডাপুপ ন্যায়ে 
ভদবস্থ পতিকে ত্যাগ করিয় জী অন্য পতি গ্রহণ করিবে 
বেরূপে নিগ্ধাস্ত করা যায়, দেখল যুনির কথিত ব্যবস্থার ছারা 
সেই রূপে স্ত্রী পূর্বপতিকে ত্যাগ করিয়া অন্যপতিও গ্রহণ 
করিবে, ইছা স্থির করা অসঙ্গশ হইতে পারে না। 





কাশী িশিশি শিট শিশি্টটিটি শাটল সি 


ক নষ্টঃ প্রত্রজিতঃ ব্রীবঃং পতিতো রাজ-কিন্িষী | 

লোকান্তর গতোবাপি পরিতাজ্যঃ পতিঃ সয়া ॥ ব্যবস্থা-দর্পনধৃত 
৭ নন্টে মৃতে গ্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ । 

পঞ্চস্থাপৎস্, নারীণাংপতিরন্যো বিধীয়তে ॥ 


হিম্তু বিবাহ সঙালোচন | ৭ 


গ্বীর বহুবিবাহ সম্বন্ধে বর্তমান মানব-্্তিতে ঈদৃশ বিধান 
বা স্থল নিদেশি দেখা যায় না। কিন্তু মুল মন্সংহিতার 
সারসংগ্রছ নারদ--স্মতিতে পরাশরোক্ত কখিত বিধান অবিকল 
দৃষ্ট হয়| বীরমিজোদয়ও আপন পুস্তকে “নষ্টে যৃতে,, 
ইত্যাদি বচন মন্তুক্ত বলিয়াই উদ্ধত করিয়াছেন | অভএব 
মহর্ষি নারদ ও কীরমিত্রোদযের ব!ক্যো আশ্কা রাখিলে দেবল 
ও পরাশবে।ক্ত জ্ীর বু-বিবাহ-বিধায়ক বচন মনুবই অনুস্থভিলন্ধ 
বলিয়াই স্পষ্ট এতীয়মান ভয় । 

পুরুষ সন্বন্ধে-মন্‌ বলিয়াছেন “যদি স্ত্রী স্থরাপায়িণী, ব্যতিচারিণী 
সতত স্বামীর অতিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতি ক্রুর- 
স্বভাঁবা ও অর্থনাশিনী হয়, তৎসন্ধে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবেক” | 
আর, স্ত্রী বন্ধ্যা, মৃতপুভ্রা, কন্যামাত্রপ্রসবিনী এবং অগ্রিয়বাদিনী 
হইলে দ্বিতীয় পত্রী গ্রহণ করিবে | +% যাঁজ্ঞবল্কা উপরোক্ত দশ 
স্থলের আট স্থলে পুনরায় বিবাহের বিধান দিয়ানছন | তিনি 
স্ত্রীর মৃতব২সত্ব ও অতিক্ররস্তাবস্ব এই ছুই স্থলে পুরুষের পুনঃ 
পরিণয়ের প্রয়োজন নিদেশি করেন নাই | ইহা ব্যতীত ধর্মশাস্- 
ব্যবস্থাপকের রতি বাহুল্য বশতঃ স্থল বিশেষে পুরুষের দ্বিতীয় পত্রী 





++ মদ্যপাসাধুরত্বা চ প্রতিকুল! চ যা ভবে । 

' ব্াধিতা বাধিবেত্তব্য| হিংআর্থস্থী চ সর্বদা | 

বন্ধ্যাষ্টমেইধিবেদ্যান্দে দমে তু মৃতগ্রজা | 
একাদশে আ্ীজননী সদ্য প্রিয়বাদিনী ॥ 
৯ অ. ৮০ | ৮১ 


+-স্ুরাপী বাধিত ধুর্ভা বন্ধযার্ঘস্থাপ্রিয়ংবদা | 
শ্রীপ্রস্থশ্টাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্ধেষিণী তথ? ॥ ১ আ। ৭৩ 


সপ 





৮ বু বিবাহ | 


গ্রহণের আরও এ+টী বিধি দিয়াছেন | ঈরশ বিধান আপস্তশীয় স্তরে 
দৃষ্ট হয় না । এক্ষণে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, 
বেলে পুরুষের বনু তীর্য্যা হইতে পীরে বলিয়া যে নির্দেশ আছে এবং 
ধর্মস্ত্রে ধর্ম ও এরজলাভের ব্যতিক্রম স্তলেই বহ্ু-বিবাহের ষে 
বিধান দুষ্ট হয়, ধর্শ-প্রযোজক খধিরা তাহা ম্সার্ভিক কালে 
উল্লিখিত স্থল সকলে স্থসংলগন বলিয়া অবধারণ করিয়া গিয়াছেন । 
৩। পুরাণ সমস্তও বেদ ও স্মৃতিমূশক। কথিত আছ্ছে বেদ 
সংগ্রাহক বাস যুনি পুরাণ নিচয়েরও রচয়িতা । এই সমস্ত গ্রন্থ 
স্মতি শাপ্সের বু দিন পরে প্রস্ত হয় । পুরাণে বেদোক্ত আখ্য।- 
যিক। ভিন্ন অপরাপর কবি-ক্পণা-নিঃস্থত অনেক উপন্যাসও বিরত 
আছে । অনেক শ্থলে স্মৃতির বিধানও উদ্ধত হইয়াছে । ফলতঃ 
ইস্কার বেদমুলক অংশ টুকু পৃথক্‌ করা সহজ নহে; বোধ হয় এই 
হেতু পুর্ব আচার ব্যবহ।'র লা রাজনীতি পরিচয় বিষয়ে স্মৃতি অপেক্ষা 
পুরাণ লঘুতর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে | এক্ষণে বহু- 
বিবাহ বিষয়ে পুরাণ কি রূপ সাক্ষ্য দেয় তাহাই আমাদের আলোচ্য । 
ত্রহ্মাণ্ড পুরাণীয় স্বতন্ত্র-গাহস্থা-ধর্ম প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে, “ধর্ম 
কর্মোপযোগিনী এক ভার্ধ্যাই স্বীকার করা কর্তব্য, কিন্তউপযাচিত হইয়া 
কেছ কন্যা প্রদানেচ্ছু হইলেঃ অথবা রতি বিষয়ক সাঁতিশয় অনুরাগ 
থাকিলে অনেক ভার্ধ্যাও গ্রহণীয়া, | + স্বৃতিকারকের! পুরুষের বু 


ক সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্ত! দারকর্খণি | 
কামভতন্ত্ব গ্ররহানামমাঃ ল্যঃ ক্রমশোহইবরা ॥ 
মন্ক ৩ অ. ১২। 
+ একৈব ভার্ধ্য| স্বীকার্ষযা ধম্ম কর্মোপযোগিনী | 
প্রার্থনে চাতিরাগে চ গ্রাহ্ানেক] অপি ছিজ | 
: পগ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ধৃত পাঠ । 


হিন্দু বিবাহ সমালোচঢন | ৯ 


ভার্ধ্যা গ্রহণের যে সমস্ত স্থল নিদ্গেশ করিয়াছেন তম্বাধ্যে উপযাঁচিত 
হইয়1 কন্যা প্রদানেচ্ছু হইলে অনেক ভাঁ্ধা গ্রহণের স্থল দৃষ্ট হয় ন1। 
অতএব ইহ] একটী বনু বিবাহের নুতন স্থল বা পৌরাণিক বিধি বলিতে 
হইবে | এই বিধান লইয়া পুরাণের অহিতন্থতির বিরোধ উপ- 
স্থিত হইতেছে । আমাদিশের শাক্স-মীমাংসকদিগের মতে স্বতি ও 
পুরাণের বিরোধ স্থলে স্মতিরই মত প্রবণ, আর স্মতি ও বেদের বিরোধে 
বেদেরই মত গ্রাছ্য | উল্লিখিত পৌরাণিক বন্ছ বিবাহের স্থল 
ধর্ম-শীজের অন্মৌদিত না হইলেও এক কালে বেদা- 
ভিগ্রা় বিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে না; কেননা বেদোপদেশ- 
£একহ) বন্ত্যো জায় ভবন্তি” । তবে এবিষয়ে স্বতি ও পুরাণের 
বিষমঙার কারণ এইরূপ অনুমিত হইতে পাঁরে, যে বনু বিবাহের 
কথিতস্থল ম্মার্তিক কালে বিধিবদ্ধ করিবার এয়োজন হয় নাই, 
পক্ষান্তরে পৌরাণিক কালে তাদৃশ বিধানের উপযোগিতা উপ- 
স্থিত হইয়াছিল | বোধ হয় এই জন্যই স্মতিকর্তীরা আপ- 
নাঁপন সংহিতাঁয় কথিত স্থল আদৌ উল্লেখ করেন নাই । ইহ! 
অসম্ভব ও নছে,যে পৌরাণিক কালে বিশিষ্ট কারণে বর্ণবিশেষধের মধ্যে 
বিবীহ ষোগ্যা কন্যা অপেক্ষা বিবাহ যোগ্য পুরুষের সংখ্য1 অধিক 
হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। এ দিগে গ্রর্বাবধি অপবর্ণে বিবাহ- 
সঙ্বন্ধ স্থীপ্ুন বিশেষ নিমিত্ত ব্যতীত, নিকৃষ্ট কল্প স্থির 
থাকায় এক বর্ণের লোক বণীষ্তরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ 
অবধারণে গুরু ছিল না 1! স্মৃতরৎ এই কালের ব্যবস্থা" 
পক্েরা স্থল-বিশেধে এক বরে (সবর্পে)ট বহু কন্যা প্রদা" 
নের বিধান দিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন, তাহাতে বিচিন্ব 
কি? 


১৩ বন বিবাছ। 


প্রথমোক্ত অনুমিতির পৌষধকে পৈঠীনসি বচন ক্ষ উদ্ধত 
করা যাইতে পারে, যথা--“ম্বজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে 
ন্নাতক ব্রতের অন্থষ্ঠান অথবা ক্ষঞ্িয়া বাঁ বৈশাকনঢা বিবাহ 
করিবেক, কেছ কেহ শুত্রকনযা বিবাহেরও অনুমতি দিয়া 
থাকেন ”॥ এ স্থলে সমাজের বর্ণ বিশেষে কন্যার »ংখ্যা অপেঙ্গা- 
কৃত অপ্প ছিল প্রতিপাদিত হইতেছে । দ্বিতীয় অন্মমিতির 
পৌধকেও প্রমাণ প্রদর্শন কর] বাইতে পারে |--যথা বিষ, 
পুরাণে উক্ত হইয়াছে, পণ মহাবীর পরশুরাম একবিংশতি 
বার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্র্রিয় করিয়। সমন্তপঞ্চকে ক্ষত্রিয়- 
শোৌণিতে পাচচী হ্রদ প্রস্তত করেন | মহ্াভারতেও উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, পৃথিবীর অনুরোধে পরশুরাম সমরানল উদ্দীপ্ত 
করিয়। ক্ষাত্রয়কুল উন্ম(লিত করেন | বাস্তবিক প্রত্যেক বারে 
পরশুরামের জ্ঞানে পৃথিবী ক্ষজিয় শুন্য হইলেও অদ্প সংখ/ক ক্ষত্রিয় 
কোন ন1] কোন উপায়ে জীবিত থাকিত, $ু এবং ইহা সম্পুর্ণ সম্ভব, যে 
তাহাদিগের কর্তৃক বনু ক্ষত্রিয় স্ত্রীতে গর্তোৎপন্ন হইয়া 
অচিরকাল মধ্যেই ক্ষত্্রিয়বংশ পুনঃ পুনঃ উজ্জীবিত হইয়া 
উচ্টিয়াছিল। যাঁহাহউক পরশুরামের কালে ত্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় 
জাতির মধ্যে যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হয়, তাহাতে 











৬ অলাভে কন্যায়ঃ সাতকব্রতং চরে অপিক ক্ষত্রিয়াগ়াং 
পুজযু্পাঁদয়েছে বৈশ্যায়াং ব1 শূত্রায়াঞ্চেত্যেকে | 
পরাশর ভাধ্য ও বীরমিতোদয় ধৃভ । 
৭ তিঃসগুকৃত্বঃ পৃথিবী কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়ং এভুঃ | 
সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রৌধিরান, হ্রদান ॥ 
মহাতারতীয় রাজ-ধর্ম পর্বাধযায় দ্রষ্টব্য | 


হিন্দু বিবাছ সমালোচন | ১৯ 


তত্কালে আর্ধ্য সমাজে স্ড্রী অপেক্ষা! পুরুষের সংখ্যা (বিশেষতঃ 
ক্ষত্রিয় শ্রেনী মধ্যে ) যে অতান্ত স্কীস হইয়া পড়িয়াছিল, 
তাহার আর সন্দেহ নাই | শ্তরাৎ বংশ-বিস্তার ও 
নারীদিগের ধন্ম রক্ষার জন্য এক ব্যক্তির বহু দার পরিগ্রহ 
করা, এবং এক বরে উপসপণা করিয়া বস্থ কন্যা দান করা নিতান্ত 
সঙ্গত হইতেছে । যদিও পরশুরামের কালে অসবর্ণ বিবাহ মাজে 
প্রচলিত ছিল, কিন্ত তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষক্রিয়ের মধ্যে বিষম বৈরিতা 
থাকা প্রযুক্ত অলুলোম বিবাহ ছারা ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয় স্রীতে 
সন্তার্নে/ওপঙ্গ হওয়া অসন্ভাবিত । এদিগে বিলোৌম বিবাহ 
গুর্বাবধি প্রতিষিদ্ধ বশতঃ তন্দীরাও বংশ বিস্তারের সগ্ভাবনা ছিল 
না। অতএব সমাজের তেমন অবস্থায়। বিশেষতঃ অবর্ণবিবাছ 
নর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কণ্প স্থির থাকায়, অনেক স্থলেই সর্প? 
ৰ তার্ষয গ্রহণেরই অধিকতর সম্ভাবনা । কথিত আছে, 
ক্ষতিঘ্নরাজা দর্শরথ সপ্ত শতাধিক মহ্িধীর ভর্ভা ছিলেন । 
অপর, এই কালে নারীর বহ্থ পতি গ্রহণ সমাজে তাদৃশ এচলিত 
ছিল বোধ হয় না; কেননা পুরাণে * বিবাহিতা আ্ীর পুনর্বার 
বিৰাছ নিষিদ্ধ ছৃহ্ট হয়| 
৪ 1 পৌরাণিক কাল হইতে বর্তমান কাল পধ্যন্ত আমাদের 
সমাজ-চরিত্র পরিচয় দিবার কোন উপযুক্ত গ্রস্থ নাই, স্মতরাং 
এই কালের কোন কথা স্থির করিয়া বলা কঠিন । তৰে 
সমাজের বত্তমান অবস্তা দেখিয়া অনন্কটা অন্বমান করিয়া 
লওয়া যাইতে পাবে | বোধ ভয়, কাল ক্রমে সন্য-সমাজে এক- 
পাতিত্ধঙ্গ সদধিক  আদৃত, এবং ব্রহ্মচর্যা ও সহমরণ-বৈধব্য 


* আদি পুবাণ, আদিত্য পুরাণ, রৃহল্নারদীয় পৃাণ। ইত্যাদি । 








১২ বছ বিৰাহছ। 


নিয়ম সম্যক প্রচলিত হইলে স্ত্রীর বহু-পতি-গ্রহণ-রীতি এক- 
কালে তিরোহিত হইয়া শিয়াছে । বর্তমান কালে কেবল শীচ 
জাতীয়দিগের মধ্যেই বিধবার এবং স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত লারী- 
(দগের পত্যন্তর-গ্রহণনিয়ন (যাহাকে ইতর ভাষায় সাঙ্গ্যা বা 
নকা কহে) অবাধে কতক চলিত আছে । আর, পুরুষের 
ধর্মশান্্রান্মোদিভত নিমষিভ বশত বহু-ভার্্যাগ্রহণ অন্পা 
ধিক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে * 1 কেবল অসবর্ণ বিবাহ 
নিষিদ্ধ হওয়ায় রতি বান বশতঃ বহু বিবাহ এক্ষণে রহিত 
হইয়| গিয়াছে ! আর পৌরাণিক কারণ বশতঃ বহু 1বধাহও 
অধুনা অনঙুন্ঠিত হইয়াছে । পরস্ত আক্ষেপের বিষয়ঃ 
ৰত্তমান সমার্জে উললখিত শান্ডীয় কারণ নিচয় ব্যতীত, 
পুরুষের বছ বিবাহের আরও কয়েকঠী সুতন কারণ উদ্ভাবিত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত ৪টী প্রধান বলিয়। স্থির বরা 


যায় । যথা 
১। কৌলীন্য নিয়ম পালন । তছুপলক্ষে অর্থোপার্জন | 


২1 বৈবাঁহকদিগের ব্যবহারে অসম্ভষ্ট হইয়। মেই আক্রেশে 
পিতা মাতা কর্তৃক পুজের দ্বিতীয় বার বিবাহ প্রদান ॥ 

৩ । কোন স্থানে পুভ্র পিত। মাতার অঙ্গরোধে বান্ে দারপারিগ্রছ 
করিয়া যৌবনে এ স্ত্রীর রূপ বা গুণে অগ্রীতিকাঁরত্ব দশন করিয়া 
স্বকীয় মনোনত দ্বিতীয়া তার্যয। গুণ । 

৪ । কোন (কাঁন বিভ্তশালীর থুহে দুই একটী মাত্র পুত্র 
থাকিলে সত্ব্রে পরিবারের সংখ্যা বদ্ধি কষ্পনায় এ পুত্র বা 
পুত্রদ্ধয়ের ছুই ছুইটী বিবাহ প্রদান । 


- « অধিবেদন প্রস্তাব দেখ | 


ছিন্দ্র বিবাহ সমালোচন। ১৩ 


প্রথমৌক্ত কৌলীন্যনিয়ষ্ পালন এবং (ই উপলক্ষে জর্থোপাহ্ঞন 
জন্য সমাজে বহু বিবাহের জআোত অত্যন্ত গ্রবল বেখে এবাহিত | 
প্রায় আট শত বর্ষ গত হুইল রাজা বল্লাল মেন স্বীয় গর্ব পুরুষ 
কর্তৃক আহৃত পঞ্চ জন বাক্ষণ ও তত্দঙ্গে আগত পাচ জন কারস্থদি- 
গের বংশে জাচার বিনয় বিদ্যা গভৃতি নয়টী শুণ দৃষ্টে কৌলীন্যমধ্যাদ। 
প্রদান করেন । তৎ্কালে কেবন্ধ সদাচ।র সম্পন্থ ব্যক্কিদিগ্কে 
সাধারণ ব্যক্তি হুইভে সমাঞজ্জে সন্মান ভাজন করা ভিক্গ 
বল্লালের এই মর্ধ্যাদা সংস্তাপনের আর কিছু আভিগ্রার 
ছিল বোধ হয় না। কিন্ত বের ছুভাগ) ক্রমে এই বৌলীন্য-মব্যাদা 
এক্ষণে নানা অনথের দুল হই দাড়াইয়াছে | তন্মধ্যে শান্তর ও 
যুক্তিবিগহিতি এই বহুবিবাহ কাণ্ড অন্যতম শ্ধান। বন্বোলের 
কালে বর্তমান আদান প্রদানের নিয়ম, বিশেষতঃ মেলবদ্ধের 
নাম গদ্ধও ছিল লাঁ। খন ত্রাঙ্গণ কায়স্থের আেণী এত বন্ছধা 
শাখা প্রশাখার বিভক্ত ল] থাঁকাপ্রযুস্ত এক্ষণকার ন্যায় এক 
ব্যক্তিকে বহু কন্যা দানের আবশ্যকতা উপস্থিত হইত না। ক্জ্ঞ 
ইহা অবশ্য ্বীকারকরিতে হইতেছে, যে রাজা ধলালের কাল 
হইতে হিন্দু সঙ্গাজে এই অনি জনক বহুবিবাহের পন্থা প্রশারিভ 
কয়) তদন্তর সামাজিক অবস্থা সছায়ে উহ এক্ষণে চররমাবস্থা গ্রাপ্ত 


কুইয়াছে 1 
উপরে আদিম কাল হইতে বর্তসান কাল পর্যন্ত হিন্দু সামজের 
বহু বিবাহ বিষয়ের ইতিদ্বভ ভঙ্জখ কারজাম 1 এঙ্সণে 


বু ব্বোহ সহ্র্ধে বেতদর অভিপ্রায় কি, এবং সৌতরক, 
ন্মান্তিক ও পৌরাণিক বিধিতেই বা এ অভিপ্রায় কত দূর 
পরিগৃহীত হইয়াছে তাস্থার গবেধণায় প্রত 'হওয়া যাইভেছে । 


১৪ ৰ্হ ৰ্ষাছ | 


১। বেছেত্ব উপদেন্দ এই, এক ব্যক্তি হহু তার্যয। পরিগ,হ 
করিতে পারে কিন্তু এক ভ্তীর এক সঙ্গে ৰছ গতি হুইডে 
পারে না | বেদান্তরে ইহার যুক্কিও 1৩ ছওয়া হায়, 
হখাবেসন এক রুপে ছুই রজ্ঞ বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ 
এক পুরুষ ছুই জ্ত্রী বিবাহ করিতে পারে; ষেমন এক রজ্জ+ 
ঈ্ুই বুপে বেষ্চন করা যায় না, সেই রূপ এক জ্ত্রী ছুই পুরুষ 
বিবাহ করিতে পারে না । স্* এরুপ যুক্তির অর্থ সহজে 
বোধগম্য হয় না, তজ্জন্য বিজ্ঞানের সহায়তা এপয়োজন করে । 
বিজ্ঞান বলিয়া দিতেছে, যে স্বীদিগের সন্ভান-উত্পাদিকা-শ্রমভা 
সীমাবন্ধ, পক্ষান্তরে পুরুষদিগের এ ক্ষমতা দেরূপ নছে। অথাৎ 
জী একটী পুরুষ সংসর্গে যত মংখ্যক সন্তান উত্পাদন করিবে, 
বন্ধ পুরুষ দ্বারাও উচ্ভার অধিক অংখ্যক সন্তান উত্পাদন করতে 
সক্ষম হইবে না । কিন্তু একটী পুরুষ সম্ভবতঃ বন্ছ নারী সংৰোগ্গে 
বহু সংখ্যক সন্তানের জনক হইতে পারে । ইতিহাসে ও বর্তলান 
ননাজে ইছার বিস্তর ছ্ান্ত পাওয়াযাঁয় | শ্যাম দেশের ৰজ্ঙান 
রাজা প্রায় শত পুজ্রের জনক | শুনা যায় ইহার অনেক 
ভার্ধা | অতএৰ ইহাতে প্রতীত হয়, যে সন্তানোত্পাদনার্থ 
স্ত্রীর একাধিক পুরুষ আশ্রয় করা বিফল, পক্ষান্তরে পুরুষ বন্ছ 
পুক্রোৎ্পাদন চেষ্টায় সম্ভবতঃ বহু স্ত্রী পরিগহু করিলে হে তাহ'দত 
কৃতকাধ্য হইতে পারে | ৭ এক্ষণে “একস্য বহ্ছে। জারা তবস্তি নৈকস্যৈ 





৬ যদেকম্মিন্‌ যুপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তত্ম।দেকো দ্ধে 
জায়ে বিন্দতে | যন্সৈকাং রশনাং ধয়ের্য পয়োঃ পরিবায়তি 


তম্মান্সৈকা দ্বৌ পতী বিদ্দতে । তৈত্তিরীয় সংহিতা । 
ন' নিউইয়ার্ক অন্তর্গভ ইউটা নামক স্থানের উপনিবেমীরা সম্প্রতি 
প্রজ্ঞা বৃদ্ধির উদ্দেশে বস্ছু তার্য্য] গ্রহণ করিতেছে । 


ক 


হিন্দু বিবাছ সাক্স্াচন |, ১৫ 


বহবঃ সহ পতয়ঃ এই বেদোপদেশের লিহ্চ ভাঙগর্ধা বিলক্ষণ- 
হৃদয়দম হইতেছে । পর কোন কোন, অবস্থার তরী পুরুৰ বৰ 
বিবাহের অন্ুঠান করিবে নিগুঢার্থক বেদবাক্য তাহা স্পষ্ট নিদেশ করে 
না। বোধ হয় বেদ প্রচার কালে তাদৃশ স্পট নিছে শের আবশযৰ- 
তাও ছিন না । অতঃপর বেদজ্ছঞ সুত্র প্রণেতা ও স্মতিকার, তথা 
পুরাণ কর্ড মহবিরা উল্লিখিত বেদেপছেশের কি রূপ মন এছণ 
করিয়াছেন এবং ভাহা কেমন স্থলে প্রয়োগ বিধান করিয়াছেন, 
দেখ! যাউক। 

ক। গুর্কে উিখিত হইয়াছে, যে জুত্রশুণেভা মন্কর্য আপন্ত্থ 
বাবস্থা দেন, গৃহস্থ এক স্ত্রী হইতে গ্ৃহুস্ত্োচিত সঞ্চল ধন্ম এবং 
সন্তান লাভ করিলে তৎনন্্বে ত্বেতীয়া ভাংধ্যা গ্রহণ করিবে না। 
কিন্তু উহার অন্যতর অর্থাৎ ধর্ম বা সন্তান লাভের ব্যাখাত হইলে 
অন্য ভার্যা গ্রহণ কারকে ! ইহাতে এই জানা যায়, যে বন্ছু- 
বিবাহ বিষয়ে বেদের থে উপদেশ আছে তাহা খর্শ বা সন্তান 
লাভের ব্যাঘাত স্থলেই প্রযোজ্য ; নতুবা অন্য কাঁরণে কেহ একাধিক 
দার গ্রহণ করিতে অধিকারী স্ত্রকারদিঞখের মতে বেদ বাক্যের 
সেরূপ তাহৎপধ্ধ্য নহে । 

গৃহস্থের কি কি অবস্থায় ধর্ম ও এ্রজালাভের ব্যাঘাত উপশ্থিভ 
হয়, স্ুত্রকার খষি তাহা স্পষ্ট নিদেশ করেন নাই। 

খ। ল্মতিকারকের বহু বিবাহের স্থল সক স্পট কূলে 
নিদোশি করিয়াছেন, যাহা] এ পুক্তকের ৬৭ পুষ্ঠায় গ্রদশত 
হুইয়াছে 1 উচ্থাতে বেদার্থের কতদূর তাৎপর্য্য পরিএহছ করা 
হুইয়াছ্ছে ভাছার বিচার অধিবেদন এ্রকরণে বিবেচিত হইবে | 
এ স্থলে লংক্ষেপে এই বলা যাইডে পারে, শুঁতিকপ্তারা ধর্ছ- 


১৬ ঘহু বিষ । 


ব্যবস্থা কীলে বেদের নিখুত অনি প্রায় অপেক্ষা! সামাগ্সিক অনস্থা এবং 
পুরুষ জাতির প্রাধান্য সংস্থাপনের গ্রতি কিঞ্চিদধিকতর 
মনোরোগ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 

শ। পুরাণে এক ভার্ধা আকার করাই উচিত বগিয়া যে 
উপদেশ দুক্ট হঘঃ তাহ আপস্কঙ্ধীর বেদব্যাখনীসুসীরে বেদ" 
সুলক বলিতে হয়। আর উৎকট রডভি এযুত্ত ও সমাঁজে 
কন্যা বাছল্ট বশশতঃ ঘে বহু বিবাছের অন্্ীন কথিত হুইয়।ছে 
তাহার এখমটা স্মতিমুূলক, দ্বিতীয়টা বেদস়ুলক বলিয়া স্থির 
করা যায় ! মনে কর, যদি মাজে যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বীর1 জী 
অপেক্7] পুরুবের সংখ্যা নিতীস্ত অন্প হইয়া পড়ে (যাহ! 
হওয়] বিলক্ষণ সপ্তব ) তবে “একৈৰ ভার্যযা স্রীকার্ধ?'” এই মাত্র 
বিধানানুসারে উদ্বাহ ক্রিয়া নির্বাহিত জইলে অবশ্যই অনেক 
স্থলে নারীদিগের অবিবাহিতীবস্থায় কাল কাট।ইতে হয় | 
এদিগে শী জাতির সেরূপ অবস্থা সমাজের পক্ষে কিছুতেই 
মঙ্গল জনক নছে । সমাজের ভতথাবিধ অবস্থা উপাশ্থত 
হইলে ব্যবস্থাপক কি রূপ সদ্বিধান দিতে পারেন ? গুজা 
বদ্ধির জন্য এক ব্যক্তিকে একাধিক জ্রী গ্রহণ করিতে পরা 
মর্শ দেওয়া ভীহাদিগের পক্ষে কি অসঙ্গত বৌধ হয় 2 এবৎ সাঁমা- 
(জকশ্খণ কন্যা গুলিকে অবিবাহিতীবস্থাধষ রাখা অপেক্ষা কুত- 
মার ব্যক্তিকে উপসর্পণীর সহিভ প্রদান করা কি অন্যায় মনে 
করিবেন & কখনই নন্ধে | এমত [বিশিষ্ট স্থলে পুরুষের বঙ্- 
বিবাহের অন্থু্ান ম্বতঃই ঘটিয়া উঠে, শাস্ত্রের উপদেশ ৰাহুষ্ধ 
বান । 

বর্তমান সঙাছ্ে শুর্ষোলিখিদ্ত অদ্ভিনৰ কারণ নিচরে পুরুষের 


ভিন্ন বিবৃ সমাজে চন । ১৫ 


বছ-বিবীহ-বীর্তি অতান্ত প্রাঠূর্তত ভইয়াছে। এ সকল কারণ 
শ্র-বহিতীত হই:১৪ শমাক্ে সম্যচ কযাকাবী। সামাজকঞণের 
সংস্কার এই, যে তী-এহণ-কার্ধা আঅ।পনাপন হচ্ছ ও স্মবিধার 
উপর নিভব করে । বিশেষতঃ রলান ব্রাক্ষণে? বিবাঙছ 
বিববে অ।পনািতে অপেক্টাকতি ইঙ্ছামষ জ্ঞান করেন। 
শজ সক্হ গ্রুপে বে জাত (ক্রক্ষণ) মস্মকে স্থান পাহয়াছে। 
কল এনে তাহা এলে সেই জি পদে দলিত হইতেছে) 
ইহ। আামান্য পবন ভে | যে হন্দ্ সমাজে পুরাকালে 
অক্ুতদ্দ।ব* পাত্রে কন্যা জঙপণ উতরুষ্ট ফল বলিয়া নির্দিষ্ট 
ছিল) সেহা ভয।ভ অঙ্সণে হৃতদব ধনাঢা বাশতপতীক কুদীন 
নামরারীব,ক্রেড়েও কন্া।লান লাখাৰ বিষঘ হইয়া দাড়াইযাছে। 
যা হউক, বলঙান বভ বি বাতি কোন শাস্গাশুমে।দিত 
না] হইতোও অম!ানো দিনল্। শ্ুতলিত দেখ] যাইতেছে! স্লতরাং 
এন্কলে এক্রপ গস উদিত হইতে গাতেবযদি কোন অচার 
শাঙ্গান্বমে তি না তয তকে তাহা »মাজে অল্গহিত হইতে 
পারে কি নাট লোপ ভয় ইহা অবহেই শুনকার করিবেন) বে 
কৌন আচার ব্যবহয় যদ শাস্ত্র সম্মত না হইয়া যুক্তি- 
পরিশুদ্ধ এবং শমাজের ভিভকর হম, তবে তাহা শাত্ীয় বিধা- 
নব অন।যাসে গায় হইভে পাত্র । এ রূপ শাস্্দম্মত 
কোন আচার খদি যুক্তি হিজীন, এদং জনহধারণের হিতস্ধক না 
হয় তবে তাভা অনাধাছেই ভা দ ককা এ পারে | ম্ 'অতএৰ 





পাশা শশী শাশিপাি শন পাশ শপাশশ পিপিপি ৮ 





গ্ কেবলত শাঙ্ন[(আতা লকহবো বাননযও 1৯ 
বুক্তিহীন $রচ।দেণ *শ্হ।।নহ ওজাযতে | বুক্ছ"্গভি 
উকযুক্তযুষ্প। দয বচনং কানকাদপি | 
অন্য ণমবতাদ্যনছাং গগ্মাজনানা | 
যো৭বাশশিষ্ট * 


১৮ বু বিধাছ। 


বহুবিবাহ রীতি শীস্ত্রানমোদিত না হউক কতদুর যুক্তিসঙ্গত 
ও জনসমাজের হিতদাধক তাহা একবার অস্শীলন করা 
আবশ্যক | 


প্রথমতঃ | স্ত্রী পুরুষের সংখ্যান্বসরে বহু বিবাহ যুক্তি সিদ্ধ 
কিনা? 


সকলেই স্বীকার করেন, যে পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা 
গ্রায় তুন্থ। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ যদিও শতকরা ২1 ৩ সংখ্যা 
অধিক জন্ম শ্রহণ করে, কিন্তু পুরুষ সংসারে অপেক্ষাকৃত 
অধিক বিপদে আপদে নিক্ষিপ্ত, স্তর।ৎ পীড়িত ও মৃত হয় 
বলিয়া এ অতিরিক্ত সংখ্যার অর্বরেই সামঞ্স্থ হইয়! থাকে, 
যৌবনে স্ত্রী পূরুষের সংখ্যা সমান দীড়ায়। ইহার পর মৃত্যু 
ইন্থাদিগের সংখ্যার ন্যুনাধিক করে না! মঙ্গষ্যগণনা তাঁলি- 
কাষ অবগত হওয়া যায় যে দেশ বিশেষে ও সম্প্রদায় বিশ্বে 
যদিও স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার খিপ্সিৎ ইতরবিশেষ দেখা যায়, 
কিন্তু গড়ে 'প্রিলে উহাদিগের সংখ্যার ভাঁদ্ৃশ তারতম্য 
লক্ষিত হয় নাঁ। যেমন ইউরোপ দেশে পুরুষ অপেক্ষা নারীর 
সংখ্যা কিছু অধিক, এদিগে ভারতব্ষে পুরুষ অপেক্ষা নারীর 

ংখ্যা কিছু কম। 


বিগত ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দে বেভর্লি সাভেব বঙ্গ প্রদেশের (বাঙলা, 
বেহার, উড়িষ], আসাম ও ছোট নাগপুর) মন্তষয গণনার যে 
তালিক1 প্রস্তুত করেন ভাহ্াতে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা 
কিঞ্চিৎ অধিক দেখান হইয়াছে-+মর্থাৎ শতকরা পুরুষ ৫০.৬, 
আ ৪৯.৭। আম্চর্যোর বিষয়, এই কিঞ্সিন্সাত্র হ্্যনাতিরেক হিন্দু 


ছিম্ু বিবা্ু সমাবোচন । ১৯ 


ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যেই লক্ষিত হয় * | হিন্দুজাতি ভারতবর্য 
ত্যাগ করিয়া প্রায় দেশীস্তরে গমন বা উপনিবেশ স্থাপন করে না। 
দ্বিতীয়তঃ কোন ভিন্নজাতির লোক হিন্দু জাতি মধ্যে বেশ করিতে 
পারে না। পক্ষান্তরে মুসলমান, শ্রীফীয় প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করিয়া দেশাস্তরে গমন করে, আবার দেশান্তরস্থ তৎ 
তৎ জাতীয়েরা এঁ সকল শ্রেণীতে মিশ্রিত হয় ! বোধ হয় 
এই কারণে হিন্দু স্ত্রী ও পুরুষের সংখা তুন্ড রক্ষিত 
হইয়াছে, আর অন্যান্য জাতির মধ্যে কিঞ্চিৎ ইতর- 
বিশেষ *ঘটিয়াছে । কিন্তু এই ইতরবিশেষও যৎ্সামান্য । যখন 
স্ত্রী পুরুষের সাধারণতঃ তুল্য সংখ্যতার বিষয়ে উল্লিখিত তালিকা 
এবং অন্যান্য দেশের অপরাপর তালিকা জাগ্রত প্রমাণ 
বলিয়! প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তখন এক পুরুষের এক মাত্র 
সী গ্রহণ নৈসর্ণিক নিয়ম বলিয়াই এতীত হয় | সুতরাং 
ইহ1 বলা বাহুল্য হইতেছে, যে যদি কেছ বনু স্ত্রী বা বহু পতি গ্রহণ 
করে তবে অন্যের স্ত্রী বা পতি গ্রহণ সত্ব তাহার অপহরণ 
করা হইয়া থাকে | 

দ্বিতীয়তঃ | সামাজিক জীবনে কাঙ্থার বহু বিবাহ প্রয়োজন 
হয় কিনা? 


শতকরা সী পুরুষ 


হিন্দ 8৯.০ ৫০০ 
মুসলমান ৭৯.৬ ৫০৪ 
বৌদ্ধ ৪৮.৫  ৫১.৫ 
স্বীষীয়ান ৪৪.৫ ৫৫.৫ 
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২০ বছ বিবাঙ্ক | 


মনষ্য যদি গো! অশ্ব মেব।দির ন্যায় সংসাঁবে অবস্থিত হইত 
উক) এবং এক 


তবে এক নারীর বহু পুরু (এক সমথেই না হউক 
পুরুষের বহু নারী অবশ্যই প্রয়োজন হইত, স্ীকার রি । কিন্ত 
দেখা যায়ঃ মন্গয্যগণ তাদুশ হীনাবন্ত নভে, ইভারা সামাজিক 
এবং স্বতন্তরেচ্ড, | নস করিলে শ্রী পুরুষ চিরক্সীবনই এক 
পাতবা এক পত্রী আশ্রর করিয়া হংহার যাত্রা অতিবাহিত 
করিতে পারে । তবে এরূপ এশ উন্টাবিত হওয়া সম্ভব; যে 
সামাঞ্জিক জীবনে যাবতীর একজন যদ এক প্ররুষ বা এক 
স্ত্রী হইতে কাহার সংসাধিত না হইয়া উঠে, তবে তাহার 
একাধিক পত্ঠী বা পতি গুণ যুক্ত সঙ্গত কিনা 2 বাস্তবিক 
সামাজিক নর পূরুষের এক শ্রী এবং নারীর এক পুরুষ 
আশ্রয় করিলে ন্যায্য এয়ে জন সকল বদি স্সিদ্ধ না হয় তবে 
সহজেই উহাদিগের বছ বিবাভ গয্েজন হইতে পারে! কিন্তু 
যখন সন্তান এজনন ও এুতিগ।লন, ইন্দ্য় তৃপ্ত, সংসার 
নির্বাহের সহায়তা, আধাদ্সিক উপতি গ্রভৃতি মন্্রয্য জীবনের 
অবশ্য এয়োজনীম় অমস্ত ব্ষষই এক শী, অন্যপক্ষে এক 
পুরুষ হইতে সম্যক ল।ভ ভইয়] থকে? তখন শ্রী পুরষের 
বছ বিবাহ নিপ্পয়েজন এবং যুভ্ভি-পরিশুন্য হইতেছে । তিবে 
যদি দুভাগ্য ব্রমে কাহার কেন গুরুতর গ্রয়ে'জন দ্ধ হইক!র 
পূর্বের স্ত্রী কা স্বামী মৃত হর, তবে তাহার পূন্বায় বিবাহ করা 
অন্যায় নহে; কেনন। পূর্বে প্রদশিত হইয়।ছে, যে যখন প্রাকৃ- 
তিক নিয়নে স্ত্রী পূরুবের সংখা। সংসারে সতত তুগ্ঠভাবে রক্ষিত 
হুইয়] থাকে তখন মৃত-পড়ীবের ও মৃত-পতিকার পুনরায় বিবাহ 


করা সহজেই উচিত হইতে স্ভদদ টর মধ্যে স্ত্রী 


হিন্দু বিবাই সম+লে।চন | ২১ 


পূরুব উত্ককট ব্যাধি, ষণুত্ব বা বন্ধ্যাত্ব এভুতি দোষ গ্রস্থ হইলে 
পরস্পর সন্বন্ধ বিচ্যুত করিয় উ্নাদিগের অন্য পতি বা তরী অংশ্রয় 
কর। কবব্য কি না তাহা এস্থচল বিবেচ্য নহে । ফলতঃ তাহ] কন্তব্) 
হইলেও উত্ত পক্ষে তু নিয়ম পরিলক্ষিত হওয়া যক্তি 2৯ত | 
ভঁতীবতঃ | প্রবল কানাতৃ্পৰ বহু বিবাহ করা কর্তবা কিনা৯ 
সকলের অবগত হওয়] উচিত, বে কামপ্ররত্তি কেকল অন্ডানে* 
পাদনের নিমিজ ঈশ্বর তাঁত জীব জন্ব হচয়ে নিক্কত 
রাখিবাচছেন। এই প্রবরি পরিচাপতনের অগর কোন উদ্দেশ্য 
নাই 1 হইতে পারে, কোন ব্যক্তর কামগুব্ত্তি অপ্বানাঁবেক 
প্রবল, অথবা কাভার অযোগ্য-মিলন ধশতঃ এক অ্ত্রী হইতে 
রতিপ্ররন্তি সম্যক প্রশমিত ভন না, ইহা বলিয়া তাহার 
একাশিক পত্রী গ্রহণ করা কন উচত হইতে পারে না । কেননা 
কাঁমপ্রবভি চরিত ।ন্টবেোধে বচ্ছ ভাঁধ্যা এছণ করিলে অনান্য 
অনিঠের সহিত অনম্প অনর্থকর বহু জ্ঞান উাচব হওয়া সম্ভব | 
অতএব বহু জন্তান উত্পাদন করা উচিত কি না অগ্জে তাহ! 
বিচার করিয়া কামুক ব্যক্তিদিগের বহু ভাধ্যা গ্রহণে প্রবভ 
হওয়1 কর্তব্য অন্যপক্ষে কামপ্ররভির উগ্কটতা কদাচ স্বাভাবিক 
অবস্থা 'নছে | ইহ 'একটী টদহিক গুরুতর পীড়া বিশেষ | 
এ পীড়া স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকেই আক্রমণ করিতে পারে 1 * 
চিকিৎসা-বিচ্ঞান ঈদৃশী পীড়া উপশমের নিমিত্ত রমণাতি- 
শয্যের--অথব) এক পক্ষে বন্ছু স্রী, অন্য পক্ষে বহু পুরুষ সষ্তো- 
গের বাবস্থ) দেয় না । যেমন কোন ব্যক্তির স্তেয় প্রববস্তি 


৬৬ সত্রীর- না 711)07121থান, 
পুকষের-_১৯%75719518. 


২২ বন্ছ বিবাহ । 


প্রবল কইয়া উঠিলে * তত্চরিতার্থতার জন্য তাহার প্রতি- 
ৰেণীর হৃতবিন্ত হওয়া] উচিত হয় না, সেইরূপ উত্কট কামাসক্ত 
ব্যন্তদিগকে কামোপশমের নিমিত্ত বহু বিবাহ করিতে দিয়] 
সমাজ সাধারণের ক্ষতিগএস্তড হওয়1 কোন মতে ন্যায়ান্গগত নহে | 

চতুর্থতঃ | বহু পুক্রার্থে বু দার গ্রহণ কর কন্ত্ুব্য কিনাঃ 

এই গ্রশ্মের মীমাংসা বঝাঁরতে হইলে অগ্রে দেখা আবশ্যক» 
ষে সামাজিক ব্যক্তির বহু পৃভ্র প্রয়োজনীয় কি না 2 সমাজের 
আদিম অবস্থায় প্রজা রদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক বিধায় মলুযোর 
সন্ত/নোৎপা দন প্ররত্তি অতান্ত প্রবল থকে |  এইভেতু উপনিবে- 
শীদিগের সধ্যে বংশবন্ধন চেষ্টা অপেক্ষাকৃত বলব দেখা 
যায়। কিন্তু সমাজে লোক ব্দ্ধি হইলে এ প্ররত্তি ভ্রমশঃ 
নিস্তেজ হইয়া আইসে । এমন কিঃ তখন অধিক প্রজা বদ্ধি 
ন] হয় সেজন্য অনেক উপায়ও অবল্বিত হইয়] থাকে | ইদানীং 
লোকাকীর্ণ দেশের, এই অবস্তা । বন্ছু সন্তানোখ্পাঁদন করা 
ব্ক্তিবিশেষের ও জনসমাজের কিরূপ হিতকর বাঁ অভিতকর 
তাহা দেখাইবার প্রর্ধে গুর্বধতন সতাসমীজে বংশ বদ্ধন 
নিয়ম কিন্ধূপে প্রতিপালিত হইত তাহা এস্থলে এক বার আলো. 
চন] করা দৃষ্য নহে | ধর্মশীসন সামীজক সভ্যতার পরিচয় 
স্থল, অতএব ধম্মশাস্ত্রে বংশ-বদ্ধন নিয়ন কিরূপ নির্দিক্ট হুই- 
পাছে তাহাই দেখা যাউক । 

ছিন্দু-ধন্শশাজ্ের মতে গৃহস্থ মাত্রেরই সন্তানোতৎ্পাঁদন করা 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় । শাস্প্রে অনপত্য ব্যক্তির অনেক নিন্দা 


শশিশাশ্পশীীশিশাী স্প্পাানীিশি শশা চে 





ক 101010001051018, 


হিন্দু বিবাহ, সমালাচন | ২৩ 


বাদ আছে, এবং পুভ্রহীন গৃহস্থকে পৃক্রার্থে দ্বিভীয়।বধি চতুর্থ দার 
পরিগ্রঙ্থেরও স্মবিধা দেওষা ,হইয়াছে। কিন্ত গৃষ্স্ের এক্টী মাত্র 
পূৃভ্ত সন্তান জন্মিলেই শাীস্কারদিগের অভিপ্রায় জিদ্ধী কয ।* 

শঙ্খ ও লিখিত বলিয়াছেন, পত্র মুখ দেখিয়া পিতা ইহ-জীবনেই 
পিতৃ খণ হইতে যুক্ত হন এবং পুত্র জন্মিলে তাহাকে পিডৃ খণ 
অপণ করিয়া আপনি স্বগর্ণ হয়েন। ক্ক মল্গু বলিয়াছেন, প্রথম পুজ্ঞ 
জাত মাত্রেই গুহস্ঁ পুভী হয়। এই থম পুভ্রই ধর্দ-পুজজ। আর 
দ্বিতীয়াদি কামজ পুক্র। ৭ কিন্ত দেখা যায়, ধর্থ্ পুক্র উত্পাদনা- 
নন্তর “কেহ ইতর পুজর জননে শ্বাস্ত হর না। অনেকে বলিয়াও 
গিয়াছেন, এক পাত্র পুজ্রের মধ্যেই পরিগণিত নহে $ কেননা যাহা 
স্ব্বাতে এক কালে বংশ নাশ এবং পিগড লোপ হইতে পারে। 
এই কারণে ক্ষেত্রজ পল্রোত্প।দন নিয়মে হটী পুত উৎপাদন কলা 
আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইউথাছে | 2 আরও দেখা যায়, নারিদি- 
গ্রে গভাধান কালে দশ পুত্র প্রর্থনা করার রীতি আছে? খ 
বণ্ততঃ এই বন্থ পন্দের কামনা কামগুলক তাহা স্প্চই বুঝা যাঁয়। 
যেভেতু শাক্্রে নিদ্দেশ আছে, থৃহস্ক “বন পুত্র কামনা করিবে, 


শা পাশ শিপ 








“* পুজ্ঞোৎ্পাদন শজুয্য চৈৰ্পুজোত্প।দনেনৈৰ 
চরিতার্থন্বা২” কল,ক ভর ব্যাথা হন্ম৩অ।৪৫ 

ক পিতৃণামনণো জীবন্‌ দৃছ্)া পুভ্রমুখং পিভা । 

স্বপর্ণ স তেন জাতেন তদ্মিন: অংন্যস) তদণং | দায়ভাগ ধৃত | 
1 জ্যেছেন জাভঙগাত্রেণ পুজী ভবতি মানবঃ 
পিতুণামনৃণশ্চৈব স তষ্মাত সর্বামহভ ॥ 
যদ্সিন্ন শং সম্মতি যেন চানস্তমন্তৈ। 

স এব ধর্মজঃ পৃত্রঃ কামজানিতরী।ন্‌ বিছুঃ॥ ৯।১০৩1১০৭ 
$£ অপুজ এক পৃত্র ইতি ॥ কল্পক ভউ ধূত। 

£ দ্বিভীয়মেকে প্রজনন* মন্যন্তে জীব ভদিদঃ| মল ৯। 
শ দশস্যাম্প,ত্রানাধেহীতি। ্ 


সা 


১৪ বহু বিপাক । 


বারণ উচ্ভার মধ্যে যাদ কেছ হয়াতে যায়, বেছ কপিলা ফেজ দাঁন 
করে। অপর কেহ কা ববো59 করে ? ইত্যাদি | যাহা হউক এই 
কানমুলক বাঁ কামজ পুত্র উত্পাদন না করিলে গৃভস্কের কোন 
প্রভাবায় নাই । কেননা এক পরশ্রঙ্ান, ব্যন্তির স্ত্রা বিয়োগ 
হইলে পুক্রার্ধে তাহার দারাম্তর গ্রহণ শানে বিভিত হয় নাই । 

পর, আলীর খতুৃবন্ধণ অথ শতীঘ নিয়ম এই, যে গুন যাব 


চে 


জ্রাগমন কারবে |% 


্ 


পৃত্রোত্পন্ন শাস্কয় ভাব তি খতুক। 
দ্রাবঝতু চিরক(লই ধে রক্ষা হী হইবে শাঙের কখন 
এরূপ অভিপ্রায় নহে । যেছেতু দেখা যায়, বানপ্রস্থ গমশ কাল 
শীর রজোনিরত্ত না হইলে গৃহশ্ক জ্রীকে সঙ্গে না লইয়া 
পুভ্ের নিকট তাঙাকে দিক্ষেপ করিয়া যাইবেন ব্যবস্থা আছে | 
অপর, হিন্দু শাজ্াহগারে কলা হইতেও পিত।ব অনেক উপকার 
ও স্ঈগলাভ পযন্ত হইতে পাবে | বোধ হয় কন্যা সৎপাত্রে প্রদা 
এবং স্তশীল। ও সাদী না হইলে অনেক অপর্ম ও অল্মখেক নিদান 
হইবে ইতা দি আশঙ্কা করিষা শাক্কারেতা কনা কামনার সাক্ষাৎ 
সঙ্গপ্বে কোন খ্রি দেন নাই । ফলতঃ কন)াদানের ফলশ্ুতি 
এবং “প্রজনার্থং ্িধঃ স্ঞ্ঠাঠ” “ভাধ্যা মুলং থৃহস্কন্।” ইত্যাদি 
শাস্ত্রী বচন দৃর্টে প্রতিপন্ন হর, থে ধর্ম শাক্মক(রদিগের মতে গৃহস্থের 
পক্ষে +নযাও বাঞ্নীঘ ছিল। কিন্তু গৃহস্থের পৃভ্ত না হইয়াকন)1--এমত 
কি, বস্কন্যা হইলেও শাস্্রান্ুসারে তাহার দার-গ্রহণএয়ৌজন 
সিদ্ধ হয় না।এমত সলে অধিবেছনের ব্যবস্থা বাবস্থাপিত হইয়াছে। 





শশী ০ শিট পাতি সপ 





ক্র খড় কাজাভিগানীহাৎ যাবৎ পুজো ন জাযতে । 
কৃর্ম পূরাণ, উদ্বাহতন্ব ধৃত। 


$ কন্যাঞ্দঃ দেতকারী স্বর্মমাঞ্োভযনংশয়ং। উদ্বান্ততন্্ব। 
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হিন্দু বিবাহ সমীলোচন । ৯৬ 


সচরাচর পিতৃঁব্যবসা অবলম্বন করিয়া আলম্যে কাল যাপন করে? 
টৈতৃক ধন ক্রমশঃ বন্ধ্ধা বিভদ্ু এবং কালে ক্ষয় প্রাগু হওয়ায়, ইহা- 
দিগের মধ্যে পরিণামে ভীষণ দরিদ্রতা আসিয়া উপস্থিত হয়। 
মন্তষ্য সমাজে যাহারা নিষ্কর্থা থাকিয়া বসিয়। খায় তাহাদিগের হইতে 
সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে? অতএব বিভুশালীর বহু 
পুভ্্ হইলে সমাজের কোন উপকার নাই বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা । 
শৃতরাং ইহাদিগের বহু সন্তান কামনা এবং তদর্থে বন্ছু ভার্ষযা গ্রহণ 
অকর্তবা | অধিরুস্ত যখন দেখা যাইতেছে, কি ছুঃখজীবী কি মধ্যবিত্ত 
কি ধনী কাহারও সংসার যাত্রা নির্বাহার্থ এক বা ছুই 
ংখ্যক জজ্তানের অধিক আবশ্যক করে না, অথচ ইহা অপেক্ষা! 
অনেক অধিক সংখ্যক অপত্য (২০২২!) এক মাত্র স্ত্রী হইতেই 
সম্‌দ্ভত হইবার সস্তাবন। বরহিয়াছে, ডখন ঘচ্ছের কোন, য,ভি- 
তে বহু পৃত্র কামনা, ও সেই হেতু বনু ভার্ষ্যা গ্রহণ বিহিত 
হইতে পারে ?। 

উপরে ষে রূপ আলোচনা করা হইল ভাহাতে পুরুষের একা- 
ধিক বহু বিবাহ (কেবল শ্ছুল বিশেষে অধিবেদন ব্যতীত ) যে কোন 
সছ্াক্তির অন্ধমোদিত, এরূপ প্রতীত হয় না । 

অন্দদ. সমাজের কতকগুলি লোক চির কুসংস্কার বশতঃ এন্ধপ 
শ্বির করিয়া রাখিয়ীছেন, যে কুলীন ব্যক্তিরা বছদার এহণ 
করিতে অধিকারী । অতএব তদ্বিষয়েও ২।১ চী কথা এস্থলে বলা একান্ত 
প্রয়োজন | 

বাস্তবিক কুলীন অর্থ সৎকুলোষ্ভব পাত্রে কনা দাঁন এবং 


৩৪ ঘছ বিবাই। 


সৎকুলোন্ডবা কন্যার পাণিগ্রহণ প্রশব্ত কার্য, তীহার সন্দেহ 
নাই | শীস্ত্রেরও এইরূপ অভিপ্রায় দুষ্ট হয় | মহর্ষি যাজ্ঞবস্ক্যের 
বিবাহ বিধিতে অবগত হওয়া যায়, যে বংশের দশ পুরুষ বিখ্যাত 
নিত্য বেদীধ্যায়ী ও অরোশী এবং ধনধান্যাদিসল্পন্ম সেই বংশের 
নিত্যাধ্যায়ী ধীমান, ও লৌক শ্রিয় ফবক বরে কন্যা দান করিবে | 
আর কন্যাও এক্ূপ বংশশৌরবসন্পক্না অরোগিণী ও নিদ্দোষ| 
হওয়া আবশ্যক | বোধ হয় রাজ বল্লাল সেনের সময়ের খুর্ধে সমাজে 
কুলীন শবে উল্লিখিত গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভিন্ন আর কিছু বুঝাইত 
না, কিন্তু বল্লীলের কালে উক্ত কুলীন শব্দের অর্থ কিছু বিভিন্ন বিষয়- 
জ্ঞাপক হুইয়। উঠে। তিনি ভীহার পূর্বপুরুষ কর্তক আনিত পচটী 
ব্রাঙ্মণ ও পাঁচটা কায়স্থ বংশের যে সকল ব্যক্তিকে আচার, বিনয়, 
বিদ্যা, প্রতীষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, আরতি, তপঃ এবং দান এই 
নবগুণে ভূষিত দেখিয়াছিলেন তাহাদিগকে “কুলীন” আখ্যা প্রদান 
করিয়া সমাজের মধ্যে তাহাদিগের প্রীধান্য সংস্থাপন করিয়াছে- 
লেন । তদবধি ইহ্াদিগের সহিত তৎশ্রেণীস্থ অপরাপরের বৈ- 
ৰাহিক লহ্বন্ধা এবং আহার ব্যবস্থার প্রশংসনীয় বলিয়। স্থির 
হয় | কাঁল ক্রমে এই প্রাধান্য এ সকল ব্যক্তিদিগের বংশীহ্ুক্রমে 
চলিয়া আনিয়াছে। এক্ষণে এ বংশোস্ডব ব্যক্তিদিগের পৈত্রিক আচার, 
বিনয়াদি কোন গুণ না থাকিলে, প্রত্যুত সহঅ দোষ সত্বেও 
তাহারা কুলীন বলিয়া সমাজে পরিচিত ও আদৃত | যাহা- 
হউক সতকুল এবং সদ্গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কন্যাদান প্রশস্ত 
কপ্প ইহাই শ্ীক্কীরেরা নিদদেশ করিয়া গিয়াছেন । বল্লমলও 


ছিন্দু বিবাহ সমালোচন । ৩৫ 


এই নীতি এক প্রকার অস্কুসরণ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে | 
পরস্ত এক বরে বহু কন্যা দ্মীন করিতে হইবে এ কথা কোন শা- 
স্রেও নাই, এবং বল্লালেরও এমত অভিগ্রীয় ছিল, বোধ হয় না। 
কেবল কাল ক্রমে শীত্্রচ্চা লোপ, রাজশীসন বিরহ এবং কৌ- 
লীন্যাধিপত্য বিস্তার প্রযুক্ত কুলীনেরা সমাজে বহু বিবাহ কূপ 
স্বেচ্ছাচার-মুলক প্রথ। প্রবর্তিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পরিতাপের 
বিষয়) এখনও কুলীনদিগের তাদৃশ স্বেচ্ছচারিতা সমাজে গ্ুশ্রয় 
পাইতেছে | এই কৌলিন্য-বাভিচার ব্রাঙক্গণ শ্রেণীতেই অধিকতর দৃষ্ট 
হুয় | কাগস্থদিগের মধ্যেও ইহা] অলম্িত নহে | কুলীন ব্রাহ্মণের 
বু দার গ্রহণ করিবার কাম্পনিক অধিকার সমাজে অদ্য পর্যযস্ত 
পরিচালন করিতে পরাঞ্সখ নহেন? সমাজ তাহা! কাল পরম্পর! 
সহা করিয়া আসিয়াছেনঃ এখনও সহা করিতেছেন । হাষ। 
যে হিন্দু সমাজে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী সম্পূর্ণ রূপে ভরনীয়া 
বলিয়া ভারা শব্দে অবিহ্থিতা হইয়া আসিয়াছে অধুনা সেই সমাজে 
ভাব্যা স্ীমীর ভরণ পৌোষণের উপায় স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। 
যাহা হউক এক্ষণে ইহা বল1 বাহু যে কুলীনদিগের বহু দার গ্রহ্থণের 
যে অধিকার তাহা কাণ্পনিক এবং স্বেচ্ছাচারসুলক । 

এক্ষণে শাস্ত্র ও যুক্তি কিছুতেই প্রতিপন্ন হইতেছে না, 
যে পুরুষের বন্ছু ভাষা পরিগ্রহ্ন করা কর্তব্য বা আবশ্যক | 
বিশেষ নিমিত্ত বশতং একাধিক বিবাহ করা হিন্দুজাতি সম্বন্ধে 
অশ্ান্ত্রীয় বা সকল স্থলেই যুক্তি বিহীন বলা না যাউক, কিন্তু 
তাদৃশ কারণ ব্যতীত কা সামান্য কারণে (যেমন উপজীবিকা কিনব 


৩৬ বন বিবাহ ॥ 


আক্রোশের জন্য ) বন্ধু ভার্ষ্য। গ্রহণ শীস্সাতিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপ- 
রীত এবং এক কালে যুক্তি পরিশুন্য । আমর! দৈনন্দিন বন্ছ-দর্শিতি 
দ্বারা জানিতেছি যে এক ব্যক্তির বহু ভীর্ধযা (যে কারণেই ঘুহিত 
হউক ন1) সর্বদা অস্থখ ও অনর্থ জনক | ষে সমাজে এই 
নিকৃষ্ট বৈবাহিক রীতি প্রচলিত আছে তথায় নানাবিধ পাপ 
ও অশেষ দুঃখ নিয়ত বিরাজিত দেখা যায় | 

অন্মদ্‌ সমাজে বহু বিবাহ হইতে সে সমস্ত অনিষ্ট উদ্ভুত 
হইতেছে তাহ আজ কাল প্রায় অনেকেই হৃদয়ঙ্জম করিতে পা- 
রিয়াছেন | পরিতাপের বিষয়, এখনও অনেক কুসংস্কারীপন্ন 
সূুঢ ব্যক্তি আছেন যাহারা, বহ্ছু বিবাহের বিষময় ফল সকল 
প্রত্যক্ষ” এমত কি উপভোগ, করিয়)ও এই কুৎসিত বিবাহ রীতিকে 
প্রঙ্ায় দিতে কান্ত নহে ॥ যদিও সময়ে সময়ে বহু বিবাহ 
বিষয়ক পুস্তক ও প্রবদ্ধে বহু বিবাহের বহুদোষিতা গ্রদশি ত 
হইয়াছে, তথাপি সাধারণের পুনরুছেধনের জন্য এস্কলে সংক্ষেপে 
কিছু বলা প্রয়োজন | বহু বিবাহ হইতে সমাজে-- 

১৮ অকৃত্রিম দাম্পত্য প্রেমের অভাব, 

২ ॥ পৃরুষের প্রত্যক্ষ, স্্ীর পরোক্ষ ব্যভিচার পথাবলম্বন এবং 
তৃদ্বীরা' সমাজে ব্যভিচখর কূধ্যের আদর সংস্থাপন, 

৩। জারজের। ওরস সন্তান রূপে পরিগণিত, অথচ আবার 
অন্যায় রূপে আদৃতঃ 

৪ | অনেক স্থলে বংশ বৃদ্ধিত্র ব্যাঘতৈ, 


হিন্দু বিবাহ সমালোচন। ৩৭ 


৫। অনেক স্থলে শীরিরীক ও মানসিক দুর্ঘল সম্ভানের উচ্চ; 
৬। স্বাভীবিক অপত্য ও ভাত ন্েহের অভাব, 

৭1 অসম বিবাহের অন্যতর প্রধান ওয়োজনের উদ্ভব, 

৮। দ্রারিদ্রয দুঃখের বিজ্ঞ তি, 


৯। গৃহ বিবাদ? 
১০ | ত্ত্রী-হত্যা, বাল-হত্যা, পতিহত্যা, আত্ম-হত্যা, ইত্যাদি 
অনিষ্ট সমুদ্ভত হইতেছে । 


১। অকৃত্রিম দম্পতি প্রেমের অভাব । 

একটী পুরুষ একাধিক বহু রমণীর প্রণয়াধার হইলে; বিশেষতঃ সে 
যদি কেবল অর্থের অন্গরোধে তাহাদিগকে স্ত্রীনত্বে স্বীকার করিয়া থাকে 
তবে, ভাহাদিগের মধ্যে কি কূপে অকৃত্রিম প্রণয় জন্তিতে পারে ? এই 
হেতু বনু বিবাহে বিমল পত্রী-প্রেম লক্ষিত হয় না। স্তীদিগেরও বিশুদ্ধ 
পতি-্পেম বিশেষতঃ সপতী সহ, সপ্ভোঁগ করা অসস্তব হইয়া থাকে । 

২। পুরুষের প্রত্যক্ষ এবংজ্রীর পরোক্ষ ব্যভিচার ইত্যাদি। 

পুরুষ একাধিক পত্রী, বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত, গ্রহণ করিলে 
তাহার প্রত্যক্ষ ব্যভিচার ধর্ম আশ্রয় করা হয়। যখন স্বামী সত্বেশ্তী 
অন্য পৃরুষের সহিত সংসর্থ দূরে থাকুক, বিরুদ্ধ ভাবে আলাপ করিলেও 
তাহার সতীত্ব ধূংশ হয়, তখন এক পুরুষ উপজীবীকা বা অন্য তুচ্ছ 
কারণে বহু নারীর সহিত সংসর্ করিলে তাহার ব্যভিচার 
দোঁষ ঘটিল না, কি রূপে বলা যাইতে পারে 2 আমাদিগের সমাজের 
এক্ষণে এরূপ প্রকভি হইয়] দাড়াইয়বচ্চে যে, কতক গুলি নির্দিষ্ট মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়। বত ইচ্ছা তত ভার্্যা গ্রহণ করিলে, তাদৃশশ বিবাহ 


৩৮ বহু বিবাহ । 


স্পট রূপে ধর্শাস্থমোদিত। না হইলেও, তাছ্ছাতে ব্যভিচার দোষ ঘটে 
না, লোকে এমন মনে করে | 

অপর, বহু নারী এক পক্ষ কর্তৃক পাণিগ্ৃহিতা হইলে তৎকর্তৃক 
সকলের ধর্শ রক্ষা হওয়া সস্ভব হয় না, কেননা উহ্হাদিগের মধ্যে অনে- 
কেই স্বামী সন্দর্শন পর্যন্তও লাভে বঞ্চিত হয়। একে শ্বী- 
জাতি.স্বভাবতঃ ছুর্ঘল ভাহাতে কাম রিপূ যৌবনে ছুদ্দম হইয়া! থাকে, 
স্নতরাং উল্লিখিত স্ত্রী দিগের মধ্যে কেছ কেছ সতীত্ব ধর্ম রক্ষণ বরিতে 
সক্ষম হর না। স্ত্রীর বাভিচার পূরুবের ন্যায় সমাজে প্রশ্রায়িত নহে, 
এজন্য উহ্ারা গোপনে পরপুরুব আশ্রয় করে, কখন কখন আল্গ- 
সঙ্গিক কারণে বেশ্যারভ্ি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয় ! অনেক রমণী 
অনেক স্থলে হয়ত সপত্বী পরিবেষিত না হইলে চিরজীবন আপন 
আপন সতীত্ব ধর্ম অনায়াসে পালন করিয়া যাইত, কিন্ত সপ 
ঈর্ধ্যা ও তাহার ভুর্ক্যাবহার, ক্ষোভ, অপমান, মনক্তাপ ওভৃতির 
বশীভূত হইয়া তাদৃশ অসুলা রত্রকে হারাইয়া থাকে । এমন কত 
নাবী আছে যাহারা ব্যভিচার পথের পথিক হইয়াও এবং জণ- 
হত্যাদি পাপে নিজে ও আত্মীয় স্বজনকে লিগু করিয়াও সমণাজস্থা 
ও অন্তঃপুরবামিনী রহিয়াছে । এই সকল রমনীরা অন্যান্য রমণীর 
পক্ষে কি ভয়ানকআদর্শ | হায়! মন্তু সামান্য দুঃসঙ্গ হইতেও স্ত্রীকে 
রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, * কিস্তু আমরা ঘোরতর ছুঃসঙ্গের 
মধ্যেও জ্ত্রী দিগকে অবলীলা ক্রমে রাখিতেছি এবং অনেক 
স্থলে ইহার অনিষ্টফলও প্রাপ্ত হইতেছি। 





* নুক্ষেভ্যো২পি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্রীয়ো রক্ষা বিশেষতঃ 
দ্য়োছি কুলয়োঃ শৌকমাবহেরু বরক্ষিতাঃ॥ ৯।৪ 
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৩। জারজেরা ওরস সন্তান পে পরিগণিত ইত্যাদি । 

সম্তানেোত্পাদন স্ত্রী পুরু সঞ্দর্থের নৈসর্গিক ফল ! বিশেষ এপ্রতি- 
বন্ধক ব্যতীত যে কোন সম্পকী় স্ত্রী পুরুষ হউক না কেন উপযুক্ত সময়ে 
উভয়ের সংযোগ ঘটিলে গর্ভে পাদিভ হুইয়1 থাকে । স্তরাঁৎ বনু 
বিবাহকারীদিগের যে পত্ভীরা ব্যভিচার পথ অবলম্বন করিয়াও খুহে 
থাকে তাহ্ছ।দিগের জারজ গর্ভ হওয়া বিরল নহে । ইন্থার মধ্যে কতক 
গুলি গর্ভ নষ্ট করা হইয়া থাকে, কতক বা রক্ষিত হুয় | এই সকল 
সন্তানেরা তাহাদিগের মাতৃপাণিগ্রাহকের ওরস বলিয়া কৌশলে 
পরিচিত হয় । যদিচ এই সকল ঘটন। ক্রমশঃ অনেক হ্রাস হইয়া 
আসিতেছে তথাপি সমাজ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে আজও ইহার দৃষ্টান্ত 
কোথায় না কোথায় দেখিতে পাওয়1 যাইতেছে, জন্দেছ নাই । এখনও 
এমন অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ ' আছেন যাহা দিগজের পিতার বা পুভ্রের 
সহিত পরিচয় নাই 1 আজও কাহারও কাহারও বাটীতে কন্যার গর্ভ 
সঞ্চার হইলে বাহির বাটীতে উচ্ছিষ্ট পত্রাদি নিক্ষেপ ইত্যাদি ছারা 
জামাতার আগমন সংবাদ মিথ্যা এচারিত হয় । যাহা হউক যর্ 
দিন বহু বিবাহ প্রথ1 প্রচলিত থাকিবে তত দিন এরূপে জারজ সন্তান 
সমাজে উত্পাদিত হইবেই হইবে । অধিকতর ছুঃখের বিষয় এই, 
উক্ত বিধ সন্তানেরা আবার “কুলীন সন্তান” বলিয়া সমাজে সমাদৃত 
হইতেছে এবং উত্কুষ্ট বংশের কন্যা সকল অনায়াসে বিবাহ করিয়! 
পৈত্িক নাম ও ব্যবসা রক্ষা করিতেছে । 

৪ । অনেক স্থলে বংশ রদ্ধির এতিরোধ | 


৪৪ বু বিবহাছ। 


বহু বিবাহকারী ব্যক্তিরা সচরাচর ছুই তিনটা পরী লইয়া সং 
সার যাত্রা নির্বাহ করে । অবশিষ্ট পত়ীরা আপন আপন পিত্রালয়ে 
বা কোন আত্মীয় স্বজনের বাচীতে অবস্থিতি করে । ইহাদিগের মধ্যে 
অনেকে এরূপ অবছে+ যে তাহার সহজ যাতনা বাঞএলোভোন সত্বেও 
পরপুরুষ কাঁঞ্ষণী হয়না । এই হিন্দু যুখোজ্্বলকরিণী রমণীদিগের 
মধ্যে এমন কতক গুলি হতভাগিনী আছে যে তাঙহ্বাদিগের চির- 
জীবনে স্বামী-সঙ্গতি লাভ হয় না, কাহার কাহার ভাগ্যে ২ামী 

₹সর্থ চিৎ ঘটযা থাকে । শহার যাহার ঘটে তাহাদিখের মধ্যে 
অনেকের হয়ত গভাঙ্গুকুল কালে ঘটে না, স্ভতরাংএ অকালসংসর্থ 
নিক্ষল হয় ; আবার অনেকের তাদৃশ কালে ঘটিলেও বহু স্ত্রীসঞ্জোগ 
'্বামির শুক্র প্রায় ওউৎপদেক শক্তি বিরহিত বলিয়া অনেক স্থলে 
গর্ভোৎপত্তি হয়ন্না। অধিকন্ধ সম্তানোৎ্পাদনার্থ স্ত্রী পুকবের পর" 
*্পরের প্রণর প্রয়োজন কবে, তাহার অভাব উল্লিখিত স্থলে প্রারই 
বিদ্যমান ৫দখা যায় । এই কারণ অমফ্টিতে অনেক নিরপরাধিনী 
অথচ নুস্থ শরিরী অবলাদিখের হইতে বংশ বৃদ্ধির প্রত্যাশ। রহিত্ত 
হইতেছে । 

৫1 অনেক স্থলে শারীরিক ও মানসিক ছুক্জল সন্তানের 
উদ্ভব । 

বহু-রমণী-গ্বছিডীদিগের রমণাতিশধ্য অনিবার্ধ্য। কেননা উহ 
তাহাদিগের যথা-শক্তি কর্তব্য পালন করিতেই ঘটিয়! উঠে। অধিক 
স্রী-দঙ্গমে পুরুষের শরীর ও মনের সহিত শুক্রও ্সীণতা প্রাপ্ত হয়, 
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এবং হয়ত শুক্রের এক কালে সন্তানোৎ্পাদিকা শক্তি রহিত হুইয়! 
যায় | নিস্তেজশুত্র * ংযোগে যদিও গর্ভ হওয়া! এক কালে 
অসস্তব নহে, কিন্তু ইছাতে উৎপন্ন সন্তানের। অবশ্যই দূর্বল হয়। এই 
দুর্বলতা কেবল দৈছ্িক নহে মীনসিকও | কেননা শুক্র ছারা জনকের 
শারীরিক ভাব সকলের সহিত, মানসিক ভাব সকলও সন্তান প্রাপ্ত 
হয়। 

৬। স্থল বিশেষে স্বাভাবিক অপত্য ও ভাতৃ ন্নেছের অভাব । 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে, যে বনু ভাষ্যাগ্রাহীর অনেক দার স্বকীয় ভ- 
বনে থবদ্কনা, উহার আপন আপন পিতা বা আত্মীয়ের ঘরে থাকে । 
ইহাদিগের মধ্যে ক্কচিৎ কেহ স্বামী-সংসর্থ লাভে কুতার্থ ভয় | যা 

হাদিগের ভাগ্য বশতঃ এই সংসর্থ সফল হয় তহাদিগের গর্ভোৎপত্তি 
হুইয়া থাকে; আর অপরাপর রম ণীদিগের মধ্যে অনেকে জার হইতে 
গর্ভ নাভ কবে। এই সকল শন্তান জন্দিয়া পায় মাতুলাঁশয়ে বা 
মাতা যাহার আশ্রয়ে থাকেন তাহ।র আশ্রয়ে লালিত পালিত হয় ।. 
পিতার সহিত আলাপ বা পরিচয় পর্য্যস্তও ঘটে না | হারা বয়ঃ- 
প্রাপ্ত হইলে পিতা পিতমহের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া অভ্যাস করিয়। 
রাখে । ইহাপিগের অন্যান্য বৈমাতেয় দিগেরও এই রূপ ছুরবস্থা | 
অনেক স্থলে উভপ্র বৈমাত্রে ও পিতা পুভ্রে চির জীবনে এক বারও 
জন্দর্শন লাভ হয় না । কোথায় বা হঠাৎ পরস্পরের পরিচয় জানিয়া 
পিতা পুন্্র বা ভাই ভাই সম্পক্ষস্থির করিয়া লয় । এই সম্পর্ক 
অবধারিত হইলেও থে তাহার মত কোন কার্ধ্য হইয়া থাকে, এমতও 
নহে ; স্তরাং এই হতভাগ্যদিগের মধ্যে মঙগলময় অপত্য-স্সেহ বা 


৪২ ধু বিবাহ | 


ভাতুসোছার্দ লক্ষিত হয় না। 

৭1 অগ্ম বিবাহের অন্যতর প্রধান প্রয়োজনের উদ্ভব | 

ঈুর্ববোল্লিখিত যেকোন কারণেই হউক এক ব্যক্তি বহু ভীর্বযা 
গ্রহণ করিলে অপর কতক গুলির স্্রীলাভ করা চুর্ঘট হুইয়া উল্ঠ, 
কেননা সংসারে একটী পুরুষের জন্য একটী নারীই সৃষ্ট সুইয়ণছ্ছে | 
অধিকন্ভ আমাদিগের সমাজে বিবাহ বিষয়ে যে রূপ জাঁতিতেদ, শ্রে- 
নীভেদ এবং বংশদৌষাদি পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে কে!ন শ্রেণীর 
কতক লোক বহু দার গ্রহণ করিলে তৎ শ্রেণীর অনেক লোকের 
বিবা্ছ হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে । এই হেততু অনেক স্থলে যুবা ও 
প্রৌট ব্যক্তিকে নিতীন্ত বালিকার পাণি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে 
হয় । 

৮। দারিদ্রান্ছুঃখের বিস্ত তি । 

বঙ্ছবিবাহছপদ্ধীতি হইতে সমাজে দরিদ্রতা উপস্থিত ও বিস্তৃত্ত 
হইতেছে, বোধ হয়, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পা 
রেন। গুর্ধে বলিয়াছি এক মাত্র স্ত্রী এবং তাহা হইতে যে সকল 
সন্তান উদ্ভব হইতে পারে তৎসমুদয়কে ভরণ পৌষণাঁদি করিতে অনেকে 
সমর্থ হয় না । আর যখন থৃহস্থের, অধিক ভ্্রীর কথা দূরে থারুক, ছুইটী 
মাত্র স্ত্রী থাকিলে পৃথক সংসার উপস্থিত হয়, তখন বছ ভার্য্যা 
গ্রহণ করিলে অমেকের যে দৈন্যদশা উপস্থিত হইবে, তাহাতে বিচিদ্ধ 
কি? বহু-দার-গ্রহ্থণ-ততৎপর কুলীনেরা তাবৎ জ্রী পুজ্ের ভার 
না লইলেও তাহাদিগকে কতক সংখ্যক স্ত্রী ও তছ্ন্ভুত সম্ভান সম্ততির 
ভরণ পোষণের ভীর অগত্যা লইয়া সংসারযাতি1 নির্বাহ করিতে হয়, 


হিন্দু ব্বান্থ সালোচন । ৪৩ 


অথচ এ দিগে কুলীনেরা প্রায়ই বিদ্যাহীন স্মতরাং সন্ধ্যর্সা অরুলন্বন 
দ্বারা জীবিকা অর্জন 'করা ত্যৃহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন । ইহারা 
মধ্যে বিবাহ ও শশুরালয় গমন দ্বারা অর্থোপার্জন করে, অর্থাভাব 
উপস্থিত হইলেই নয় স্তন এক্টী বিবাহ, নয় কোন বিস্মৃত-প্র্ব শবশু- 
রের বাটীতে গমন করে। পরন্তব এ রূপ অর্থ লাভে সাংসারিক 
দুঃখ মোচন হয ন1। প্রত্যহ ধনাগম অল] নির্দিষ্ট আয় না থাকিলে 
সাংসারিক অতাব দূর হওয়া ছুর্ঘট | কেবল বিবাহ ও শশুরের নিকট 
হইতে সময়েং ভিক্ষা! লাভ করিয়া আজ কাল সংসার যাত্রা নির্বাহ 
কর! দুষ্কর সন্দেহ নাই । সম্পূতি দেখাও যাইতেছে, কোন কুলীন- 
সম্তানের। পৈতৃক ঘৃণিত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়। জীবিক1 নির্বাহার্থ 
অন্যান্য সদ্ধযবসা অবলম্বন করিতেছেন । য।হ1হুউক অধিক সংখ্যক 
রুলীন ব্যক্তিরা যে কৌলিক ব্যবসায় নিরত থাকিয়া দরিগ্রতার সেবা 
করিয়া থাকেন, তাহার সন্দেহ নাই। বংখজ ও মৌলিকেরা বনু 
বিবাহকারী কুলীনদিগের সহিত সব্বন্ধ স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ নিঃস্ব 
হইয়া পড়েন । কন্যা বা ভগিনী কুলীন পাত্রে অপণ করিতে প্রথ- 
মতঃ বিস্তর অর্থব্যয় স্বীকার করিতে হয়, তদনস্তর এঁ কন্য। বা ভগিনী- 
কে এবং তঙ্ প্রস্থৃত সন্তানদিগকে চির কাল ভরণ পোষণ করিতে 
হয়, মধ্যেই জামাতা বা ভগিনীপতিকে বনু ব্যয় স্বীকার করিয়] 
বাটীতে আনিতে হয় । ইত্যাদি অনাবশ্যক অপব্যয়ে কত কাল 
লক্ষী গৃহে তিষ্ঠিতে পারেন £ পুরাতন বিত্রশালী রংশজ ও 
গেস্চীপতিরা এই রূপে কুলীন সণসর্গে ছুঃখী হুইয়! পড়িতে- 
ছেন। 


৪৪ “বহু বিবীহ। 


৯1 গুছ-বিবাদ | 

বহু বিবাহ ঘৃহ বিবাদের অন্যতর, বিষময় ফল। ইহ বলিলে 
অত্যুক্তি হইবে না যে, এক ব্যক্তির ছুইটী মাত্র স্ত্রী হইতেই নার্ধ্যোচিত 
সামান্য কলহ হইতে রাঁজদ্বারে অভিযোগ পর্যন্ত ঘটিবার সম্পর্ণ 
সম্ভাবনা । সপত্রীদিগের পরস্পর সৌহাদ্দ্ট-ভাঁব সচরাচর বিরল । 
বহু সপতী একত্র বাস করিলে ত কথা নাই, ছুই জন মাত্র এক বাঁটীতে 
থাঁকিলেও নিয়ত বিবাদ বিসম্বাদ অনিবার্ধা হইয়া থাকে । সপত্ী ঈর্ষা 
অতীব ভয়ঙ্করী । ইহা দ্বারা কেবল সপত্রীদিগের মধ্যে পরস্পর 
বিবাদ উপস্থিত হয় এমত নহে, পিতা পুন্রে উভয় বৈমাত্রে এবং 
পরিবারের মধ্যে অন্যান্যের সহিত প্রায়ই কলহ ঘটিতে দেখা 
যায়। আজ কাল ধর্শাধিকরণে গৃহ বিবাদ বিষয়ক যে সকল আতি- 
যৌগ উপস্থিত হয়, অন্ুসন্ধীন করিলে, তন্মধ্যে অনেক স্থলে বন্ছু 
বিবাহ তাহার মুলীভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে ! পরিতাপের 
বিষয়, কোন অর্থাঁ স্বীয় পক্ষ সমর্থনের নিমিভ আপন বৈনাত্র বা 
পিতৃ বৈমাত্র প্রত্যর্থীকে বিজাতক বলিয়া নিদ্েশ্শ করিতেছেন ; 
স্থানান্তরে কোন সপত্রী দ্বিতীয়া সপত্রী ব্যভিচাররতা, সুতরাং সে 
স্বামীর ধনে উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না,ইহারই প্রমান প্রয়োগ 
করিতেছেন । ইত্যাদি । 

৯০। ক্ত্রীহত্যা, বাল-হুত্যা, পতি-হত্যা, আত্ম-হত্যা, ইত্যাদি | 

বসু বিবাহ হইতে এই সকল মহাপাপ সমাজকে যে কলঙ্কিত 
করিতেছে তাহা। বল। বাহুল্য । স্গপ্রসিদ্ধ তত্ববৌধিনী সম্পাদক এ 
বিষয়ে গুর্ধে যাহ লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে অবিকল উদ্ধত হইল । 
*পুর্ববেই উক্ত হুইয়াছ, যে বহুজনে এক ভ্রব্যাভিলামী হুইলে 


হিন্দু বিবাহ স্মালোচন। ৪৫ 


স্বভাবতঃই লোকের মনে পরস্পর দ্বেষভাবৰ উপস্থিত হয়, এবং 
ষে স্থলে দ্বেভীব আসিয়া, অধিকার করে সে স্থলে যে প্রণয় 
ভাবের অভাব হয়, তাহা কাহার না বিদিত আছে মনের 
কি আশ্চর্য্য ধর্ম! যখন যে পক্ষে ষে ভাবের উদয় হয় তখন 
সে পক্ষে সেই ভাবেরই বিস্তার হইতে থাকে । প্রিয় পদখর্থ 
সম্পকীঁয় সকাল যেমন প্রিয় বৌধ হয়, সেই মত যাহার প্রতি 
ত্বেষভাব উপস্থিত হয় তৎ্পন্ষীয় সকলেরই উপর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
সেই দ্বেষভাব সঞ্চরণ করিতে থাকে, সুতরাং সপত্বী ঈষ 
কেবল” “সপতুীতেই স্থির থাকে না, সে উষণা সপত্রী-সম্তান ও 
সপত্রী-প্রিয় পতি পর্য্যস্তও ধাবিত হয়, এবং ক্রমে২ তাহারা সকলেই 
বিষবত হইয়া উঠে । যখন স্ত্রী জাতির মনে অনবরত সপত্বীর 
প্রজ্বলিত দ্বেষানল জ্বলিতে থাকে, তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে 
তাহারা অর দিগিদিক কিছু মাত্র বিবেচনা করে না। পতির সর্বস্ব 
নষ্ট করিয়াও জঅপতীকে দীন হীন করিবার চেষ্টা করে, পতিকে 
নির্বংশ করিয়াও তাহাকে পৃক্র শোক দিবার মন্ত্রণা করে এবং অন- 
শেষে ছুললভ পতিরগ্র নষ্ট করিয়াও তাহাকে বৈধব্য যক্ত্রণা প্রদান 
করিবার মানস করে। সপতী ঈষার এই ফল যে কেবল অন্মান 
করিয়া লেখা যাইতেছে এমত নহে, এ বিষয়ের রাশি রাশি গুমান 
অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । সপত্বী উর্যায় জর্জরিত হইয়া 
অনেক স্তাঁষে পতিঘাঁতিনী ভইয়ীছে এবং অনেকে যে উদ্বন্ধন 
বিষ পানাদি দ্বারা আত্ম হত্যা করিয়াছে, অনেকে ষে অবোধের নায় 
স্বামীর যথা জর্বন্থ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং অনেকে পে 
নিদ্দয় নিষ্টটর নিশ"চরীর ন্যায় গোপনে সপত্বী সন্তানের প্রা- 


৪৬ বছ বিবাহ । 


পর্যন্ত নূশৈ কৰিয়াছে ইহার ভূরি ভূরি প্রমন ও নিদর্শন দর্শীন 
যাইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে, তাহার কোন প্রয়োজন 
নাই 1? 

এ সকল ব্যতীত, গোপনে জ্ণ-হত্যা, স্বীমীবশীকরণার্থ নানারূপ 
ওউঁষধ প্রয়োগ, পুরুষের সংসার ত্যাগ প্রভৃতি আরং যে সমস্ত অ- 
নিষ্ট ও দুঃখ বহু বিবাহ হইতে উদ্ভূত হইতেছে, তাহা হিন্দু সমাজে 
অবিদ্ত নাই, প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে তাহাদিগের উল্লেখ 
করিতে বিরত হইলাম । 

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, যখন জম্যক্‌ রূপে হৃদয়ঙ্গঈম 
হইতেছে যে বনু বিবাহ রীতি কোন রূপেই সমাজের হিতজনক 
নহে, গ্রাত্যুত বন্ছু অনর্থের মুল, তখন তাহার অনুষ্ঠান সমাক্ত হইতে 
উঠ্ঠিয়। যাওয়াই সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়। অতএব কিং উপায় অব- 
লম্বিত হইলে এই কুৎসিত বন্ছ বিবাহ এথা এবং তজ্জনিত অনিষ্ট 
রাশি সমাজ হইতে বিদূরীত হইতে পারে তাহা নিঙ্গে প্রস্তাবিত 
হইতেছে | যথ11-- 

১। বর্তমান কৌলীন্য প্রথা সমাজে আর প্রশ্রয়িত না হয় । 
ইসাতে কৌলীন্য-মর্ধ্যাদার ভানে এক ব্যাক্তর বহু দার গ্রহণ এবং 
এক পাত্রে বহু কন্যা দান নিবারিত ও নিষ্প্রয়োজন হইবে। 

২। সমাজে কেহ ইচ্ছাপ্ররত্ত হইয়া! একাধিক ভার্য্য গ্রহণ 
করিতে পারিবে না, করিলে সামাজিক ও রাজ-দণ্ডে দণ্ডনীয় ভইবে | 
আর এ দ্বিতীয়া স্ত্রী ও তদ্গর্ভজাতসস্তানেরা উত্তরাধিকারিত্ 


হইতে রহিত হইবে । 
* তন্ববোধিনী ১৫২ সংখ্যা । ১৭৭৭ শক 





ছিন্দু বিবাহ সমালোচন । ৪৭ 


৩। দ্বিতীয়দারগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি জার ও সামাজিকগণের নিকট 
বিশিষ্ট কারণ প্রদর্শন 'করিয়। অল্গজ্ঞাত হইলে দ্বিতীয় ভাধ্যা পরি- 
গ্রহণ করিতে পারিবে । এই নিয়ম অধিবেদন পক্ষে প্রযোজ্য । 
অতএব সেই গস্তাবে কিং অবস্থায় দ্বিতীয়] ভার্ব্যা গ্রহণ কর] যাইতে 
পারে তাহা বিবৃত হইবে । 


দৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


অধিবেদন । 


০ 


পুর্ব পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় বিশিষ্ট কারণালুরোধে ভার্ধ্যাস্তর 
গ্রনণকে অধিবেদন বলে। ইহা যদৃচ্ছা-প্ররত্ত বহু বিবাক্ধেবু মধ্যে 
পরিগনণীযর় নহে | অধি-_অভিরিভ্ত? বেদন--বিবাহ; অতএব শবেের 
ব্যুৎপত্তি ধরিয়া অর্থ করিলে অধিবেদন শব্দে অতিরিক্ত বিবাহই 
বুঝায় । বোধহয় প্রাচীন আধ্যরা বিশিষ্ট হেত বশৃতঃ পুরুষের 
একাধিক বিবাহকে অতিরিক্ত বিবাহ বুঝাইবার জন্য “অধিবেদন?” 
এই যেগিক শব্দ স্থজন করিয়াছিলেন । 

হিন্দুসমাজে পুক্বপারণীতা স্ত্রীর কয়েকটী দোষ ঘটিলে, এবং 
এক স্ত্রী হইতে পুরুষের কামোপশম না হইলে দ্বিতীয় ভার্য্যা 
গ্রহণের প্রয়োজন হইত। এই রীতি অতি ঞাঁটীন কাল হইতে 
ধর্দশাজজান্ধমৌদিত ও শিষ্টাচার সম্মত বলিয়া প্রচলিত ছইয়!? আসি- 
যাছে। শ্রীষ্তীয় সমাজে কেবল গুক্ৰপরিনীতা স্তী ব্যভিচার 
দোষে দূষিতা ছইলেই বিধিমতে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়। 
দ্বিতীয় ভারয্যা গ্রহণ করিতে পারে । নতুবা স্ত্রীর অন্যান্য বহু 
দোষ থাকিলেও, তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া, তত্সত্ত্বে অন্য ভার্ষ্য। 
গ্রহণ করিতে সক্ষম নহে । ইহাদিগের ধর্মশশাজ্জ ও সামাজিক 


আধিয়েদন 1 হ 


আচার উভগ্পই ভাদৃশ দিবা অন্তমোদন করে না। মহদ্মবধত 
ধর্গশান্ছের সাধারণ বিধাঁনানুস্টরে পুকব এক হইতে চারি সংখ্যক 
স্ত্রী বিবাহ করিতে অধিকারী। কিন্তু এই চাবি স্ত্রীর মধ্যে কাহার, 
বিশিক দোষ ঘটিলে তাহাকে প্রচলিত প্রথান্থুসাবে ত্যাগ করিযা তৎপন* 
রিবর্ডে অন্য ভাষ্যাও পরিগ্রহ করিতে পারে, নতুবা চতুর্থাতিত্ক্তি 
ভাধ্য। গ্রহণ করিতে অন্ুঙ্ঞাত নছে। 


এস্মলে ভিন্দ্ু সমাজে বৈদিক কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যাস্ত 
অধিনেদনু ব্যাপাৰ যেরূপ প্রচছিত হইযা আদমিযাছে তাহারই 
আলোচন।য প্রবূভ হওয়া য।ইতেছে | 


ক। গ্রাণীন বৈদিক কালে কোন্‌ কোন স্তলে অধিবেদন অনুষ্ঠিত 
হুইত তাহা নির্ণয করাকঠিন | কিন্ত “একস্ট বহ্ধ্যো জায়া ভবস্তি”” এবং 
“ঘদেকশ্মিন যুপে দ্বে রশনে পবিব্যযতি তজ্মাদেকো দে জায়ে বিন্দতে” 
ইত্যাদি বেদ বাক্য দ্বাবা প্রতীত হয, যে তখন আ[ফ্যদিখের বিবেচনায় 
উপযুক্ত কাবণ উপস্থিত হইলে এক স্ত্রী সন্ধে দ্বিতীয স্ত্রীর পাণি- 
গ্রহণ নির্বাহ হইত ।' ফলতঃ দে উপযুক্ত কারণ কি তাহা বৈদিক 
অন্যান্য গ্রন্থ হইতেই স্থির করিতে হইতেছে । 


খ। টৈদিক কালের অবসানে বৈদিক সুত্র সকল সংবচিত হয় | 
অতএব ইহা হইতে পচীন হিন্দুসমাজের ওকৃত অবস্থা বিশেষ 
রূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পাবে । এই স্ুত্রগ্রস্থ সকল বেদের 
ছুরহ্থার্থ এবং তাৎ্পর্য্য অভিব্যক্ত করে। বিশেষ সামধাচারক 
রা] ধর্ম-সুত্বরে ধর্মজ্ঞদিঞগের আমাণ্য ও সেবিত প্রচলিত রীতি নীতি 
এবং সামাঞ্সিক-আচার-ব্যবহার-গুণালী সংক্রান্ত বিধি নিয়ম নিষেধ 
ইত্যাদি সপ রূপে প্রদশিত হইয়াছে । দেখা ঘাঁষ, তন 


৫৬ হিন্দু বিবাহ পমাটলোচন | 


রীষ যজুবেদের মহর্ষি আপস্তস্ব প্রণীত ধর্মন্ডুত্রে অধিবেদন্কে 
স্থল নির্দিষ্ট আছে । আপস্তত্ব বলিয়াছেন, *্* যে ঞুথম বিবাহিতা 
স্ত্রী হইতে গৃহস্থের ধর্ম ও পুজ্র, অথবা উহার অন্যতরের, লাভ না! 
হইলে, তৎ্সভ্বে অন্য ভাধ্যা গ্রহণ করা আবশ্যক । ইছ!তে এই 
উপলব্ধি হথ, বে বৈদিক ও পৌত্বিক কালে গৃহস্থের ধর্ম ও 
পুত্র লংভ (বরোধী দোষ প্রথম পবিণীতা স্তাতে ঘটিলে অধিবেদন 
অনুষ্ঠিত হইত । 

গ। গুর্ধে উক্ত হইয়।ছে, যে বৈদিক ও শৌত্রিক কালের অবসানে 
স্মৃতির কাল, এবং স্মতি-শাজ্্ সকল বৈদিক সুত্র হইতে সন্কলিত 
হইয়] প্রচারিত হইয়াছে । তন্মধ্যে মানবস্থৃতি অন্যান্য স্মৃতি হইতে 
অধিক প্রাচীন ও প্রামাণিক । আর যাজ্ঞধঞ্চ) সংভিতা1 যোহা আধু- 
নিক পগ্ডিতদিগের মতে মানবস্মতির সভআধিক বধান্তে প্রকটিত ) 
ও দেবল স্মতিও হিন্দ্র সমাজে সম্যক. আদৃত; অতএব এই 
কয়েক স্মৃতি হইতে অধিবেদন অন্বন্ধে প্রমাণ লইলে উর সর্তক 
কালীয় অবস্থা ও প্রয়োজন অনায়সে অবগত হওয়া যাইতে 
পারে। 

মনু বলিয়াছেন, ণ-- 

যদি ভ্ত্রীস্্রাপায্িণী, ব্যত্িচারিনী, সতত স্বামীর অভিগ্রাবের 
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পট ধন্মগ্রজ।সম্পন্ে দারে নান্যাং ক্ব্দীত | 

অন্যতরাভাবে কাধ্য। প্রাগগ্্যাধেয়াজ | 

প' মদ্যপাসত্যরভা। চ এঞতিকুলা চ যা ভবেছ্ছ ! 
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংআর্ঘস্বী চ সর্বদা ॥ ৯1৮০ 


অধিবেদন + ৫২. 


বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতিক্রুরস্বভাবা ও অর্থনাশিনী 
হয় তবে সেক্ত্রী থাকিতেও অন্ন রী বিবাহ করিবে 1 

আর? সং _ 

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বে? মৃতপুত্রা হইলে একাদশ বষে? 
এবং স্বামীর অপ্রিয্লবাদিশী হুদলে বিনা কীলাত্যয়ে পুনরায় বিবাহ 
করিবে । | 

ধাঁজ্ঞবন্ক্য বলিয়াছেন, ++ 
যাদ স্ত্রী সুরাপায়িণী, চিররোগিণী, বন্ধ্যা! অথনাশিনী, অপ্রিয়- 
বাদিনী*কন্যামাত্র প্রস্নবিনী, ও পতিদ্বেষিণী হয় তবে অধিবেদন 
অর্থাৎ পুনরায় দার পরিগ্রহ কাঁরবেক | 

দেবল বলিয়াছেন, 2 

যে ব্যক্তি স্ত্রী সন্ধে কামব্শতিৎ পূনরায় বিব্হ করিতে ইচ্ছা; 
করে, সে সমর্থ হইলে অথদ্বারা পুর্বপন্তিণীতা স্ত্রীকে সন্ত 
করিয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক । 

উল্লিখিত মন্তুক্ত জ্রী সম্বন্ধীয় অধিবেদনের দশবিধ কারণের মধ্যে 
যাঁজ্ঞবল্ক্য অষ্টবিধ কাঁরণ নিদেশি করিয়া অধিবেদনের ব্যবস্থা দিয়া 
ছেন। তিনি স্ত্রীর মৃতব্সত্ব চিররে।গ বিশেষের এবং অতিত্রর- 








তিতির রিনি এস ৮ 


প্র বন্ধ্যাষ্টমেহ ধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মতএজা । 
একাদশে স্ত্রীজননী সদাস্তপ্রিয়বাদিনী | ৯1৮১ 

1 স্মরাপী ব্যাপিতা ধুর্ভা বন্ধযার্থদ্যপ্রিয়ংবদা | 
জ্রীপ্রসুশ্চাধিকে্ত্তব্যা পুরুষদ্ধেষিণী তথা ॥ ১1৭৩ 

£ একায়ুত্ক্রময কামাথমন্যাং লব্ধ,ং য ইচ্ছতি | 

মমথস্তোষয়ি ্বাখৈর পূর্বোঢামপরাং বহে । স্মৃতি চর্জরিকা ধৃত । 


৫ হিন্টু বিবাহ সমালোঢন । 


স্বভাবন্ব পতিদ্বেষিতার মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকিসেন, বোধ 
হয় । 


যাঁহাহউক, প্রাগুক্ত অণ্ধবেদনের স্থল সকলপর্যয।লোচন] করিলে 
জান] যায়, যে স্মার্ডিককালে ধর্ম ও এজ লাভের অভি প্রা বাতীত 
অপর উদ্দেশেও দার পরিগুহছীত হইত | মন্গু একস্থলে বলিয়।ছেন, কু 
যে পুক্রোৎপাদন, ধর্শকার্যের অন্থান, শুআষা, উদ্ভম রতি এবং 
পিতৃলোকের ও আপনার স্থগলাভ এই সমস্ত জ্রীর অধীন | 
ইহাতে প্রতীয়মান হগ্ন,ধে ম্মার্ভিক কালে সমাজের সভাতার অবস্থা । 
তখন আধ্্যগণ অনেকে কুষি কাধ্য তাগ করিয়া অবশ্যই বিলাসপ্ঞ্িয় 
হইয়া উঠিগ্সাছিলেন, কেই হেতু ভাহাদিগের শারীরিক শুঙ্য 
এবং রতি প্ররন্তির স্তৃপ্তি লাভেক্চাও ভতৎক।লে অপেক্ষাকৃত গ্রবল 
হুইয়| উঠীয়াছিল । তগ্চিম্ন এই কাঁলে পকবেরা জ্বী জাতিকে, 
আপনাদিগের সম্যকষ্অধীনে র!খিবারও এযৌজন মনে করিয়াছি 
লেন। অতএব ধর্শপ্রয়োজক খধিরা সাম।জিকগণের উল্লিখিত 
প্রয়োজন সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রে।ক্ত রূপ অধিবেদনের 
বিধান দিয়া গিয়ছেন । ফলতঃ উক্ত বিধান কার্যে কতদূর ব্যবহৃত 
হইত, বলা যায় না। দেখা ঘাষ, স্মতির কালে এধানতঃ 
ধর্ম, পুত্র ও রতি এই তিন প্রয়োজনেই বিবাছের অনষ্ঠীন হইত; 
তদনুসারে প্রথমা স্ত্রী হইতে কথিত গুয়োজনব্রয় সিদ্ধিব খ্যাঘাত 
ঘটিলে সচরাচর পূনরায় বিবাছের কারণ উপস্থিত হইত বোধ হুয়। 

গ্গ অপতাৎ ধর্মকাঁধ্যাণি শুশ্রবা রতিকুত্তদ] | 


দার।ধীনস্তথা স্বগঃ পিতৃণামঘ্বনস্চ হ | 
৯/২৮ 


অধিবেদন । ৫৩ 


ঘ। পৌরাণিক কালের প্রথমে শ্মার্তিক কালীয় অভিপ্রায়েই সমাজে 
অধিবেদন অনস্তিত হওয়া সন্তর, কেননা তখন লোকে ধন্শান্্রের 
সমাদর করিত । কিন্ত যখন আদিতা ও রহন্গারদীয়।দি উপপুরা- 
ণের স্থক্টি হয়,» অথবা] যখন কলি নিষিদ্ধ-ধর্ম এচাত্তি হয, তদবধি 
সমাজে বানপ্রস্থ ও দীঘকাল ত্রহ্মচর্যযাঁদির অনুষ্ঠান নিবা(রত হও- 


শিপন শপ পপপশাপাপাশাপাশি পাও ০124 


* তাবহ পুরাণ যে সমগ্র ধর্শীশাস্ত্র প্রচারের পরে রচিত হইয়াছিল, 
এমন নঙ্ধে । কোন পরাণ কোনই ধর্মশাস্সের গুর্ধেত অংরচিত 
হইয়] থাকিকে | ফলতঃ অমরকোষ অভিধান এবং মঙ্খসা, বিষ 
বায়ু, ই-তাপি পুরাণে পরাণের যে পঞ্চ লক্ষণের কথ উল্লেখ 
আছে, তাহাতে ভিন্ন আশ্রমবাসীদিগের সেবনীয় আচ ব্যব- 
হারেব প্রসঙ্গ পুরাণে থাকা আদে সম্ভবপর হয় না| তবে ওুট- 
লিত পুবাঁণোপপুরাণে যে লৌকিক আচার ব্যবহার বিষখের বিধি 
নিষেধাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা নিতান্ত আধুনিক কালের জঅয়েগ এবং 
পুরাতন পূরাঁণে অভিনব সন্নিবেশিত | অন্ততঃ অমরসিংহ্ (যিনি 
স্বীফীয় শকের ৫৬ বৎসর গুর্ষের লোক) কোন পুবাণে আটার 
ব্যবধারের উল্লেখ থাকার কথা জানিতেন না । $ 


৭ পূরাণং পঞ্চ লক্ষণ ॥ 
অমর কোষ | 
সগশ্চ প্রতিসগ্শ্চ বংশে মন্ন্তরাণি চ | 
বংশীনচরিতং চৈ পুরাণং পঞ্চলক্ষণং | 
বিষ, মত্স্যাদি পুরণ | 
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৫9 হিন্দু ঘিবাহছ সমালোচন। 


যায় লোকের পুত্রোৎ্পাদনের নিমিত্ত পূর্ববৎ ব্যগ্রতা অমেক ত্রাস 
হইয়া পাড়িয়াছিল, সন্দেহ নাই | স্গতরাং পুক্রীর্থ অধিবেদনের 
অন্ুষ্ঠানও তখন অনেক কম হইয়াছিল অনুমান বরিতে বে । 
আর, বন্তথান সমাজ চরিত্র দেখিয়া বৌধ হয়, গুর্স্ে যে সমস্ত", 
সামান্য কারণে অধিবেদন আচরিত হইত পৌত্রাণিক কালে তাদৃশ 
কারণে দারান্তর গৃ্ভীত হইত না | 
ঙ। ইদানীন্তন কালে সমাজের ঘোরতর পরিবর্ভন ঘটিয়ণছে। 
এক্ষণে ধর্শশসনকে পুর্ধের ন্যায় আর প্রায় কেছ ভয় করেনা । 
অধিবেদন বিষয়ে ধর্শীজ্ঞা তাঁদৃশ গ্রতিপালিত নহে । অনেক 
স্থলে ধর্মলাভের নিমিত্ত আর কেহ দারান্তর গ্রহণ প্রয়োজন মনে 
করে না । অধিবেদনের উপযুক্ত কারণ সত্বেও লোকে অধিবেদন 
অনুষ্ঠানে বিরত আছে । কোথাও আবার অধিবেদনের প্রকুভ 
কারণ নাই কেবল উহ্বার সত্বার ভীন করিযাও অধিবেদন আচরিত 
হইতেছে (এই বিবাহকে বহু বিবাহ বলিয় (নদে করাই কর্তব্য) | 
কিন্তু আহ্লাদের বিষয় অধুন? অসবর্ণ বিবাহ সমাজ অপ্রচলিত 
বিধায় কাম-প্রশমনার্থ সবর্ণে অধিবেদনের অনুষ্টানও বিরল 
দেখা যায় । 

হিন্দু সমাজে কালপরম্পরা যে রূপ অধিবেদন অনুষ্ঠিত 
হইয়া আসিতেছে তাহা উপরে প্রদর্শিত হইল । অতঃ- 
পর অধিবেদন ব্যবস্থার উদ্দেশা কি, ধন্মপ্রযোজক খধিগণ 
অধিবেদনের যে সকল স্থল নিদেম্ম করিয়াছেন তাহা ভীাহা- 
দিগের অভিপ্রীয় সাধন পক্ষে কত দূর উপযোগী, এবং অনুষ্ঠান 
নিয়মের উপকারিতা কি, পর্য্যায় ক্রমে তাহা দেখ। যাইতেছে । 
১. । অধিবেদন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি ? 


অধিবেদন | ৫৫ 


প্রজা বদ্ধি করা যদি ঈশ্বরাভিপ্রেত হয় তবে বংশ্বদ্ধণনের ভার 
বাক্তিমাত্রের উপরই নিহিত অধছে, বিবেচনা করিতে হইবে । পরস্ত 
মনুষ্যসমাঁজে যাহাঁদিগের পরিবার ও সম্ততি প্রতিপালনের ক্ষমতা 
আছে তাহাদিগেরই গৃহস্থ অবলম্বন করা উচিত । পুরাতন 
আর্ধ্যদিগের মধ্যে ক্ষমতাবান বাক্তিগণ ইচ্ছাপুর্ধক দার গ্রহ- 
ণানন্তর পুজ্রোৎ্পাদন করা নিতান্ত আবশাক বিবেচন! করিতেন । 
এই পুত্র যাঁভাতে বিশুদ্ধদ অরোগী ও দীর্ঘজীবী হয় 
তাহাও বাঞ্ত1! করিতেন । তন্চিম্ন, অতিথি-সেবা, সজন-বন্ধু- 
ভোজন, ( ণধজ্ঞ, ) পশুপক্গীকে অঙ্গদান (বলিধজ্ঞ) ইত্যাদি 
তীহাদিগের দৈনিক ধন্দ্কার্ধয মধ্যে পরিগণিত ছিল | 
আবার মময়ে সময়ে বৃহৎ যাগ যজ্ছের অনুষ্ঠান করি1 
অন্যান্য আশ্রমবাসী লোকের ভরি ভেজনাদি ছারা তৃপ্তি 
সাধন করিতেন | গ্রহস্তের এই সকল কার্য সৌকাধ্যার্থে 
ভার্যাই প্রধান লহ্হায় ছিল।' ভার্ধা ব্যতীত মন্ত।নেোতপাদন, 
ভার্ধ7 অরোণিনী ও সাধুশীলা না হইলে অরোশী ও দীঘজীবী সন্তান 
লাভ, ভার্য্যা অঙুগতা ও স্ুগৃহিণী না হইলে গৃহস্থোচিত ধর্ম লাভ, 
ইহার কিছুই হইতে পারে না। অপর, রতি প্রব্বত্ির তৃপ্রি- 
সাধন সভ্য সমাজে কেবল ভার্যযা হইতেই হইয়া] থাকে । অতএব 
দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি কাহার প্রথম পরিণীতা স্ত্রী হইতে উল্লিখিত 
কার্ধ্য সকল স্ুুসম্পন্ন না হয় তবে তাহার কি করা উচিত 

অমাজের বর্তমান অবস্থায় অনেকে বলিতে পারেন, যে 
তাদৃশ কারণে অধিবেদনের অনুষ্ঠান নি্প্রয়োজন | কিন্ত 
অধিবেদন রীতি হিন্দু সমাজে যখন প্রবর্তিত হয় তখন 
আর্ধ্দিণের মনে ধর্মী ও পুজ্জলাভের, তথা কামোপশমের উদ্দেশে 


৬ হিন্দু বিবাহ ঈর্দালোচন । 

'ভীর্ষযা গ্রহণ করা বিহিত বোধ ছিল, এবং "প্রথম ভীর্ধা হইতে 
যদি এ সমস্ত প্রয়োজন স্বসম্পঙ্গ না হইত তবে দ্বিতীয়া খ্রষং 
স্থল বিশেষে (পুত্রার্থে) তৃতীধা চতুর্থ! ভার্যাও [গ্রহণ করা 
আবশ্যক বিবেচিত ছিল । যাহাহউক এক্ষণে বুঝা যাইতেছে, ষে 


হিন্দুসমাজে যে উদ্দেশে প্রথম বিবাহের ব্যবস্থা হয় অধিবেদন 
ব্যবস্থাও দেই উদ্দেশে হইয়াছে | 


২। ধর্ম প্রয়েজক খধিগণ অধিবেদনের যে সকল স্থল নিদ্দেশ 
করিয়াছেন, তাহ! তাহাদিগের অভিপ্রান সাধন পক্ষে কত দুর 
উপযোগী 2 


ক। শ্রী স্তবাপাধিণী হইলে তৎসহযো গে স্বামীর গাহস্থ ধর্ম লাভ 
হয়] দুর্ঘট | পৃবাক'লে গৃচস্তমাত্রেই অতিথিসৎ্কার, ভৃত্য পদ্বণস্ত 
তাবৎ পরিধারবর্থকে পরিতোৌষজনক আহার দান, সন্তানদিগকে 
যথোচিত লালন পালন এভতি নিত্য কাধ্যকে ধর্মকার্য বিঘে- 
চনা করিতেন । এই সকল কার্য সুচারু রূপে সাধন জ্্ীর গৃহ" 
দক্ষত], সদ্িবেচন1, ও কষ্টসহুতা প্রভৃতি সদ্গুণের উপর 
নিভভর করে| বিস্ত স্ত্রীস্বরাপাযিলী হইলে তাহার কথিত গুণ 
সকল নাশ হইয়া যাঁষ, এবং তাহ1 হইতে উাঁলখিত কোঁন কার্যই 
নির্ধ।হ হওযাঁর সম্ভাবনা থাকে না । অপিচ স্ত্রী পানরতা হইলে 
ভর্তার শরীর শুশ্রযার ব্যাঘাত ঘটে। তছ্ৎপন্ন সন্তান ও দুশ্চরিত্র 
হয়; অধিক কি, স্তন দান কালে মাতা অধিক স্ুরাপাঁন করিলে দুর্ধ- 
পোষ্য সন্তানের খারংজক রোগ জন্মিতে পারে 1* পোধ হয়, 


শিপ পিপাসা সি শালি শিশিপপশ টিলা শিপাপপাপপাপপাপাাপপাশাপাশালাাশাপপাীপিপপাাপিাশাি 





স্পেশাল 


ছি (03৮ 01.910 বান, 1] 1,402, 
4১৮11, 26. 1872, 


অধিবেদন 1 পথ 


গ্ই সকল কারণে স্ুরাপাষিণী স্ত্রী সত্ত্ব গৃহস্থের অধিবেদন অগু- 
টান উচিত স্থির হইয়াছিল । আ্ীলোক যাহাতে সুরাপান ন। 
করে এজন্য শাস্ত্রীয় অন্যান্য শীসনও দৃষ্ট হয় | যথা--যে ত্রাঙ্মণী 
স্গরাপান করে সে পতি লোক প্রাপ্ত হয় না এবং ইহ কালেও অত্যন্ত 
ঘৃণিত হয়।* আর স্ত্রী স্ুরাপান করিলে তাহার স্বামী অদ্ধ- 
শরীরে পতিত হয় এবং তাহার নিষ্ক তি হয় না।"' 

খ। স্ত্রী ব্ভিচারিণী হইলে তাহার মন ও বুদ্ধি উপপতির 
দিগেই নিযুক্ত থাকে, ঘৃহোচিত ধর্মকর্শে মনোনিবেশ বাঁ তাহাতে 
নিপুণতা পরিচালন করিতে ইচ্ছা জন্মে না । ব্যভিচাররতা স্ত্রী হইতে 
ওরস সন্তান লাভের সন্তাবন অণ্প হয় ) কেনন। তাদৃশী স্ত্রী 
সচরাচর অন্করস্ত উপপতি হইতেই গর্ভ লাভ বরে। আরম 
একবার জারজ সন্তান উত্পাদন করিলে, তদনস্তর তাহা হইতে যে 
ওঁরপন জন্মে তাভার দৈহিক প্রকৃতি ও ভাব স্ত্রীর জারের অন্রূপ হুই- 
বার সম্ভব । $ বোধ হয় দূরদশশাঁ এঁচীন আধ্যরা এই সকল লক্ষ্য 
করিয়া এজা বিশুদ্ধ্যর্থ শ্রীকে বিশেষ রূপে রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়] 
গিয়াছেন | ধ যাহা হউক ব্যভিচারিণী স্ত্রী হইতে গৃহস্থের ধর্শ ও পুক্র 





* পতি লৌকং_ন সাযাতি ব্রাহ্মণী যা সরাং পিবেৎ । 
ইটছৈৰ স] শুনী গৃধী শৃকরী চোপজায়তে। 
| যাচ্ছবল্ক্য-্মৃতি, কল্প,ক ভউবৃত। 
1 পতত্যদ্ধং শরীরস্থ ভার্ধযা যস্য স্মরাং পিবেৎ । 
পতিতাদ্ধ শরীরশ্ঠ নিক্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥ পরাশর | 
বৃ ৬)01০-71187)1)0]8 সিপুহাত ক 3956৯লিটে 044১1060000, 
1) 230. 
বা যাদৃশস্তজতে হি স্ত্রী তং স্ুতে তথাবিধং। 
তন্মাৎঞঙজ বিশুদ্ধ্যর্থং জিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্ুতঃ £ 
মল্গু ৯। ৯ 


৫৮ হিন্দ্'বিবাহ সমালৌচন | 


লাভের ঘোরতর বিদ্ব উপস্থিত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ 
নাই | এতন্ডিন্ন ভার্ধ্যা দ্বিচারিণী হ্ৃইলে কুল কলঙ্কিত, স্বামীর 
অর্থ, যশ ও জীবন নাশের সম্ভাবনা হয় । অগপিচ তাদৃশী স্ত্রী 
অন্যান্য স্ত্রী দিগের কদর্য আদর্শ হইয়া থাকে । এই হেতু 
শীশ্বকারেরা স্ত্রী ব্যভিচার দোষযুক্তা হইলে তৎস্বামীর অন্য 
ভার্ধ্যা গ্রহণ করা কর্তব্য বালয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তেমন জ্তী 
পতিতা স্ততরাঁং তাহাকে দৈব ও পৈত্র কার্য্যে নিযুক্ত করিতে নিবারণ 
করিয়াছেন। আর তাহাকে নিক্বাসিত করিবারও বিধান দি- 
যাছেন । ধা 

শ। স্ত্রী চিররোগিণী হইলে গৃহস্থের ধর্ম ও সন্তান উভয় লাভের 
অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিতে পারে । যে সমস্ত রোগ কখন আরোগ্য 
হইবার নহে অথবা যাহা দীর্ঘ কাল শরীরে আশ্রয় করিয়া থাকে 
তাহাকে চিররোগ বল যাঁয়। অতএব চিররোৌগ শব্দে সচরাচর 
কু, ক্কুটিক, রাঁজযক্ষ্মা, উন্মাদ, জরারুর কোন২ পীড়া ইত্যাদি বুঝিতে 
হইবে । স্ত্রী চিরপীড়িত৷ হইলে তৎকর্তৃক সংসার-ধর্শের কোন সহায়তা 
হওয়া দুরে থাকুক, তাহার চিকিৎসা ও সেবার জন্য গৃহস্থকে ধ্যতিব্যস্ত 
ও অস্থিরচিত্র থাকিতে হয় ; দ্বিতীয়তঃ অনেক স্থলে সন্তান লাভের 
আদৌ প্রত্যাশ1 থাকে না । অন্যপক্ষে রুগ্ন স্ত্রীর সন্তান উৎপত্তি হই- 
লে9 সে সন্তান রুগ্ন প্রকৃতির হয়, অধিকন্ভ সচরাঁচর তাহাদিগের সম 
চিত লালন পালন বিরহে স্বাস্থ্য ও জীবনের আশা অন্প হইয়া থাঁকে। 


খ যাস্ত্রী পতিং পরিত্যজ্য পুরুষাস্তরমাশ্রয়েৎ । 
কামাৎ ক্রোধাৎ তথান্যন্ম্যাৎ পতিতা সা গুরকীর্তিতা । 
নস দৈবে নাপিপৈত্রে বিনিযোজ্যা মিরা ॥ পারছ্র । 
নির্বাস্য| ব্ভিচারিণ্যঃ এতিকুলাস্ততৈবচ । 
যাজ্ঞবল্ক্য | 


অধিবেদন । ৫৯ 


ইহা ভিন্ন চিররুণ্না স্ত্রী হইতে গৃহস্থের শরীর শুজষা ও রতি পরিতৃপ্তি 
হইতে পারে না এবং সংসাঁরিক উন্নতির ও সুখের প্রত্যাশা মাত্র 
থাকে না । অনেক স্থলে নাধ্যোচিত গৃহকাঁ্য সকলও গৃহস্থকে 
স্বয়ং করিতে হয় | আবার রুগ্না স্ত্রীর পীড়া সংক্রামক দোষযুক্তা 
হইলে তাহার সংসর্গে ও সহবাসে থৃহস্থের ও অন্যান্য পরিজনের 
সেইরূপ পীড়া ঘটিবার সম্পুণ সম্ভাবনা । চিকিৎসা শীস্েও রুগ্না 
স্ত্রীর সংসর্থ প্রতিযিদ্ধ দেখা যায় | 

ঘ। ভার্ধ্যা সর্ধদ1 অর্থনাশিনী হইলে তৎ্দ্বারা সন্তান লাভের 
ব্যতিত্র্দ হয় না সত্য কিন্তু তৎকর্তৃক গৃহস্থবোচিত ধর্শ লীভের বি- 
লক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে । পরিবার বর্থ (জ্রীও ইহার 
অন্তর্ভৃত) ও আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন, দীন ছুঃখিকে সাহায্য দান, 
অতিথীসতৎ্কার, সন্তানদিগের বিদ্যাত্যাস প্রভৃতি যাবতীয় 
প্রশ্নোকনীয় গাহস্থ্যকৃত্য অর্থব্যয় জীধ্য | ক্ত্ী যদি স্বামীর 
অর্থ ধংশ (আত্মসাৎ বা অন্যরূপে নাশ ) করে তবে গৃহস্থের 
উল্লিখিত ধর্শ কাধ্য সকল কি্রিপে নির্বাহ হইতে পারে £ 
অপিচ গৃহস্থমাত্রেরই ধন সঞ্চয় নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কেননা 
মুংসারিক নানা প্রকার বিপদ আপদ হইতে অর্থবলে লোক পরিত্রাণ 
পায়; ধন গৃহস্থের স্হৃতৎ ও ধর্মশলীভের সহায় । অতএব জ্ী যদি 
স্বামীর উপান্জনের ও সংস্থানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অতিব্যয় 
বা অপব্যয় করে, তবে তন্থারা গৃহস্থের ধর্ম ও সংসারিক স্খ্রে 
পথে কন্টক দেওয়া হয়, সন্দেহ নাই । শাঁক্রকারের| বলিয়াছেন যে 
সাশ্ধী স্রীরা কখন ব্যয়বিষয়ে যুস্তহস্তা অথবা অতিব্যয়শীল। 
হইবে না । 

উ। ক্ত্রীবন্ধা। বলিয়া স্থির হইলে গৃহস্থের সম্তানোত্পাদনের 


৬ হিন্দু বিধাহ সমালোচন । 


আশা থাকে না । বিশেষতঃ পুজ্রোৎপাদন প্ররতি প্রাচীন আ- 
ধ্যদিগের মধ্যে এত প্রবল ছিল যে তঙ্গিমিত প্রয়োজন হইলে গৃহস্থ 
পুনঃ২ দার গ্রহণ করিতেও পারিতেন | * দেখা যায় শীস্ত্রকারেরা 
সম্ভীনবতী ভার্ধযীকেই ভার্ষ্য| বলিয়া নিদেশি করিতেন 1৭ 
আর বন্ধ্যার সহিত সংসর্থ পর্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়। গিয়াছেন । $ 
কেছ পাছে বন্ধ্যা ভার্যা লইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করে অর্থাৎ সন্তা- 
নোৎ্পাদনে উদাসীন হয়, এজন্য তাহারা অনেক শাসন বাক্য 
শক্ান্তর্থত করিয়াছেন | যথা --১ অপুত্রব্যক্তির সদ্দীতি নাই অ- 
খাঁ তাহার পৃন্নাম নরক ভোগ করিতে হয় । ২ পুক্রোৎপাদন 
ব্যতিরেকে পিভৃখণ পরিশোধ হয় না । ৩ পিতৃখণ থাকিতে গৃহশ্থের 
অন্যান্য আশ্রমীবলম্বনে অধিকার জন্মে না । ৪ পুক্্রহীন্‌ ব্যক্তির 
বাটীতে ভোজন করিলে পাপ হয় | ইত্যাদি । অতএব সন্তান 
উত্পাদন নিতীন্ত প্রয়োজন বিবেচিত হইলে বন্ধ্যা স্ত্রী হইতে তাছা 
কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ? 

চ। স্ত্রী মৃতবৎসা অর্থাৎ তাহার পুনঃ২ অপত্য জন্দিয়া মৃত 
হুইলে তৎকর্তৃক দীর্ঘজীবী সন্তান লাভের সপ্তাবন। থাকে না । মৃতা- 





* অপ্ুজঃ সন. পুনদ্দরান্‌ পরিণীয় ততঃ পুনঃ । 
পরিণীয় সমুত্পাদ্য নোচেদা পুক্রদর্শনাৎ ॥ 
বিরক্তশ্চেদ্বনং গচ্ছেৎ সন্যাসং বা সমাশ্রয়েৎ ॥ 

বিরমিত্রোদয় ও বিধানপারিজাত ধুতস্মতি । 
শ' সা ভার্য্যা যা এজাবতী | 
শজ্খ্য | 
? রাজবল্পভ দ্রষ্টব্য । 


অধিবেদন ৬১ 


পত্যা নারী বন্ধ্যা স্ত্রী হইতে নিকৃষ্ট বলিতে হইবে, কেননা বন্ধ্যা 


হইতে সন্তান হইল না এই মাত্র ছুঃখ, কিন্তু মৃতবৎসা হইতে 
সন্তান বারত্বার লাভ করিয়াও অবশেষে গৃহস্থকে নিঃসন্তান হইতে 


হয় | 

ছ। কস্ত্রীকন্যা মাত্র প্রসবিনী হইলে পুভ্রলাভ প্রয়োজন সিদ্ধ 
হয় না । পুরাতন আধ্যরা কেবল জন্তানোতৎ্পাদন হইলেই কৃতি- 
কার্ধ্য হইতেন না, পুজ্রোৎ্পাদন তীহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । 
সেকালে গুহস্থরা জংসারে কিছু কাল থাকিয়া পরে গৃহস্থাগুম 
পরিহ্যঃগ পূর্বক অরন্যাঞ্ম, তদনন্তর ষফতিধর্শ অবলম্বন করিতেন । 
সংসারাশ্রম পরিত্যাগ কালে তাহাদিগের পোষ্য ও রক্ষণীয় পরি- 
বার বর্ণের ভরণপোবণ ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীর ভার কোন 
উপযুক্ত ব্যাক্তর হস্তে নিক্ষেপ করত নিশ্চিন্ত হইয়া যাইবার এয়ো 
জন হইত | তৎপক্ষে কন্যা অপেক্ষ] পুত্রই উপযুক্ত পাত্র বিবে- 
চিত ছিল । 

জ। প্রথম পরিণীতা স্ত্রী হইতে পুরুষের কাম-প্রবত্তি সম্যক, 
চরিতার্থ না হইলে তাহার ব্যভিচার দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা | সে 
কালে স্ত্রী পুষ্পব্তী, গর্তিণী বা পাড়িত হইলে তাহার সহিত পুরুষের 
সংসর্থ করার পদ্ধতি ছিল না । স্মতরাং কোন২ রতিএবল ব্য/ক্তর 
জ্রীর তাদৃশী অবস্থায় ধৈষ্যাবণস্বন করিয়া কালক্ষেপ করা ক্ষমতাতীত 
হইত | এমত স্থলে থৃহস্থকে কি সছুপায়ে ব্যভিচার দোষ, এবং 
সেই হতু সমাজকে বিবিধ অনিষ্ট হইতে রক্ষা করা যাইতেপারে ? 
এস্থলে প্রাচীন আর্্যরা অসবর্ণ হইতে ভাষান্তর গ্রহণের বিধান দেও- 
য়া উপযুক্ত স্থির করিয়াছিলেন | ইহাতে কামুক ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দে- 
'ওয়া হয় নাই অথচ তাহাকে ও সমাজসাধারণকে ব্যভিচার দোষ হই- 


৬২ হিন্দু বিবাহ সমালোচন । 


তে রক্ষা করা হইয়াছিল । 

৩। অধিবেদন সম্বশ্ধীয় অন্ুষ্ঠান-নিয়মের উপকারিতা কি £ 

অধিবেদনের ব্যবস্থা করিয়া ধর্মগুযোজক ঞ্চবিরা যদি উহার 
অন্গঠান বিষয়ে কোন নিয়ম সংস্থাপন না করিতেন তবে সমাজে 
ঘোরতর বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইত এবং অধিবেদনের উদ্দেশ্য স্তসা- 
ধিত হইত না । পুরাকীলে পুরুব ২৫ বৎসর বয়সে ভীর্ব্যা গ্রহণ করি- 
য়া সাধ!রণতঃ ৫০ বৎসর বয়ম পর্যন্ত ধৃহস্তাআমে বাস করত পুজ্ঞো- 
শপাদন এবং অপত্োর অপত্যোতৎপাদন দৃর্টি করিয়া বনে গমন 
করিত | তাহার গৃহস্কাশ্রমের অবস্থিতির কাল মধ্যে 'গৃহস্থো- 
চিত ধর্ম এবং পুন্দ্র লাভ একান্ত প্রয়োজনীয় হইত | অপিচ এ পুক্রকে 
লালন পালন বিদ্যাদান ও গৃহ কার্যে নিয়োগ করিয়া তীহাকে 
আপনর মহিত তুহভাবে ৫দখা কর্তব্য বিবেচনা ছিল ।* 
কথিত নির্দিষ্ট কালে ব। তৎস্গিহিত কিছু দীর্ঘকাল মধ্যেও গৃহস্থ 
ইপ্সিত ধর্খ ও পুভ্রলাভে অশক্ত হইলে তীহাকে ভাবী জীবনের 
অনুষ্টেষ অন্যান্য কার্ধ্য হইতে সহজে ক্ষান্ত হইতে হইত | এই 
হেতু ধন্দবিধাতা খষিরা প্রথম পরিণীতা স্তী হইতে ধর্ম সঞ্চয় ও 
পুজ্রলাভের হানি বা ব্যাঘাত সপ্ভতাবন1] হইলে, গৃহস্থ অন্য ভার্যযা 
গ্রহণ করিয়া সংসারাশ্রমের অবস্থিতির নির্দিষ্ট কাল মধ্যে উল্লি- 
খিত কাধ্য সমাধা করিতে পারে, এরূপ উপীয় অবধারণ করিতে 





ন চতুবর্ষাবধি স্ুতান লাঁলয়েৎ পালয়েৎ পিতা । 
ততঃ ষোড়শ পর্য্যন্ত গুণান বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ 
বিংশত্যব্দাধিকান, পুক্রান, প্রেরয়েৎ গৃহকম্মষু। 
ততস্তাঁন, তুল্য ভাবেন মতা স্মেহং গ্রদশয়েৎ ॥ 

মহানির্বাণ তুজ্স । 


অধিবেদন'। ৬৩ 


বাধ্য হইয়াছিলেন। তন্ভিঙ্ন তাহারা যাহাতে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষ। 
হয়, গৃহস্থাশ্রম স্মুখের আলয়ু হয়, স্ত্রীজাতি সাধুশীল। ও পুরুষের 
সতত অন্থগত থাকে ইত্যাদির প্রতিও লক্ষা রাখিয়াছিলেন । 

ধর্ম শাস্ত্রকারের স্ত্রীর প্রথম খতু হুইতে ৮ বৎসর কাল মধ্যে 
গর্ভ সঞ্চার না হইলে, ১০ বৎসর পর্যান্ত সন্তান হইয়া পুনঃ২ মৃত 
হইলে, এবং একাদর্শ বর্য পর্য্যন্ত ভ্রম।গত কন্যাই এ্রসৰ হইতে 
থাকিলে, তাদৃশী ক্ত্রীকে পর্যায়ক্রমে বন্ধ্যা, মৃতবৎ্সা, ও ভীএস্ু 
বলিয়| স্থির করিতেন । তদঙ্গসারে একাল নিয়ম গতে থৃভস্থ 
দারান্তর' গ্রহণ করিতে অন্থজ্ঞীত হইয়াছে | আরশা স্রান্সারে অপ্র্ি- 
যবাদিনী জ্রীষদি পুভ্রবতী না হয় তবে বিনা কাল ব্যাজে 
অধিবেদন অনুষিতব্য ! আর জ্ত্রী পতিদ্বেবণী হইলে এক 
ব্সর অপেক্ষা করত পশ্চাৎ সেই স্ত্রীকে €( পতিদ্ধেষিণী বলিতে 
স্বামীর অভিপয়ের বিপরীতকারিণী, সতত অর্থনীশিনী, এবং ক্রুরস্থ- 
ভাবা বুঝ।ইতে পারে ) দায় হইতে বঞ্চিত করির! তাহার সহিত সহবাস 
পরিত্যাগ করিবে 1 * বোধ হয় ইহার পরেই গৃহস্থ পুনরায় বিবাহে 
প্রনত্ত হইবে । ভ্তী চিররোগিণী হইলে সে যদি অন্বকুলা থাকে তবে 
তাহার সম্মতি পাইলে, আর এবল রত্যর্থ স্বামী অন্যা ভার্ষ্যা 
গ্রহণেচ্ছ, হইলে পুর্বপরিণীতা স্ত্রীকে অর্থ দ্বারা সন্থষ্ট করিতে 
সমর্থ হইলে অধিবেদন অন্ুঠেয় | স্ুরাপায়িণী ও ব্যভিচারিণী শ্রী 
সম্বন্ধে অধিবেদনের কোন কাল নিয়ম নাই | বোধ হয়, স্রা- 
পান ও ব্যভিচার দোষ স্পর্শ কারলে ততক্ষণাৎৎ পতিত হয় 


* সৃন্থৎসরত্্রতীক্ষেত দ্বিষস্তীং যৌধিতন্পতিঃ। 
উদ্ধং সম্বৎসরাদেনাং দায়ং হত্তবা ন সম্বসেৎ ॥ 
: মন্ত্র ৯। ৭৭ 
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বলিয়া শাস্ত্রকারেরা তজ্জন্য কোন প্রতীক্ষণীয় কালনিয়ম নির্দিষ্ট 
করেন নাই। 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে অধিবেদনের কথিত রূপ যদি কালনিয়ম 
অবধারিত না থাকিত তবে অনেকে হয়ত আদৌ ধর্শ ও পুক্রলাত 
করতে পারিতনা। অনেকে হয়ত রূপা স্ত্রীকে অবদানন? করিত, 
হয়ত কেহ উপর্ধ,পরি ২টী কন্যা হইলেই তর্য্যাকে স্ত্রীপ্রস্থ, আর আদ্য 
খত,র পরে ২।৫ বৎসর সন্তান না হইলে বন্ধ্যা বলিয়। স্থির করিত । কা- 
মার্থ অধিবেদনে পুর্ব পরিণীতা স্ত্রীকে অর্থ দ্বারা সন্তষ্ট করা দূরে 
থাকুক, তাহার অভিঞ্রায় জানিতেও ইচ্ছা করিত না । কেহ 
স্ীর সহিত বচসা তইলেই তাহাকে দূর করিয়া দিত | স্ত্রী কখন 
কোন কারণে স্বামীর অর্থ হঠীৎ নষ্ট করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সপতী 
জীলা ভোগ করিতে হইত । ইত্যাদি । 

অতঃপর সমাজের বর্তমান অবস্থায় অধিবেদন অনুষ্টিত হওয়া 
উচিত কি না ঃ যদি উচিত হয় তবে তাহা কোন. কোন. স্থলে ও কি 
নিরমে নির্বাহ হওয়া কর্তব্য তাহ বিবেচনা করা যাইতেছে । 

ইদানীং সমাজে অধিবেদনের অনুষ্ঠান পুরুষের ইচ্ছাধীন হইয়াছে, 
তদ্বিবয়ে শজ্জের কোন উপদেশ গৃহিত বা জম্মানিত হয় না । সামাঁজি- 
কগণ শান্তর শাসন অতিক্রম করিয়া খেচ্ছা অতিরিক্ত ভার্ধযা গ্রহণ 
করেন, তাহাতে কোন ছুরদৃষ্ট ঘটে না? প্রত্যবায়ের ভয়ও “করিতে 
হয় না । আজ কাল সমাজের এত পরিব্ভ্ন ঘটিয়াছে ষে পুর্বে 
যে স্থলে পুর্বপরিণীতা স্ত্রীকে ত্যাগ এবং ভাবণান্তর গ্রহণ ন1 করি- 
য়া দৈব বা পৈত্র কোন কার্য করিবার উপায় ছিলনা, এক্ষণে 
সে স্থলে স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার বা অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবার আঁব- 
শ্যকই করে না:ক্্ী দুশ্চরিত্রা হইলে অধুন1 তাহাকে পরিত্যাগ 
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করা দূরে থাকুক, অপবাদ ভয়ে শাসন করিতেও লৌকে সঙ্ক চিত 
হয় । এক্ষণে নব্যদলের , অনেকে স্বীয় ভার্্যাকে মদ্যপান 
করাইতে অভ্যাস করান । অনেকে ক্ত্রিণ্য প্রযুক্ত স্ত্রীর এতিকু- 
লতা বুঝিতে ও তত্প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হন না। স্ত্রী অভি- 
গায়ের বিপরীত সহত্র কার্ধ্য করিলেও স্বামী কিছুই বলিতে পারেন 
ন1। ক্ররস্বভাবা ভ্তী ইদানীং সমাজে বিস্তর ! কুটুম্ব ও বাদ্ধিবদিখের 
প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ এবং স্বামীর নিকট সাহাষ্যপ্রীর্থাদিগকে 
বৈমুখ করা ইহাদিগের স্বভাব সিদ্ধ বলিলে ভয়। স্বামীর অর্থধ্বংশ 
করিয়া 'অপব্যয় করা অনেক জ্্রীর অভ্যাস আছে। অতএব সমা- 
জের এরূপ অবস্থা চলিতে থাঁকা কি বাঞ্রনীয় হইতে পারে ? 
তবে ইছাও বলি না,যে কথিত দুরবস্থা অপনয়ন করিতে কেবল 
অধিবেদনের অস্ক&ানই সর্বত্র ও সধ্যক উপযোগী । যে স্থলে স্ত্রীর 
দোষ (যেমন স্রাপানঃ বিপরীতকারিতা, ক্ররতা, অপ্রিয়বাদিতা 
দ্বেষভাব ইত্যাদি) নীতি ও ধর্ম উপদেশ দ্বার। ক্ষালন হইতে পারে। 
সে স্থলে তাহাকে সপত্বী সহবাস রূপ কঠিন দণ্ড দেওয়] আমী- 
দিগের বিবেচনায় কদাচ উচিত বোপ হয় না। 

এন্ধপ, জী কন্যামাত্র পরসধিনী হইলে অধিবেদন বিধেয় নছে। 
যেহেতু কন্য! ব1 পুত্র সন্তান স্ত্রী বিশেষের কোন দোষ বা গুণ হইতে 
জনে? এমত নহে । দম্পতী হইতেই কোন অক্ছাত নৈসর্থিক নিয়মে 
পুক্র বা কন্যা উদ্ভব হয় ( অতএব কোন পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ করি- 
লে তাহা হইতেই যে পুক্্র সম্তান হইবে, ইহ"ৰ কোন স্থিরতা নাই; সেই- 
রূপ কোন নারীর উপয,াপরি কন্যা হইলে, তাহার যে কখনই পুত্র হই- 
বে না; এমনও কোন কথা নাই | এমত স্থলে কি উদ্দেশ্যে অধিবেদনের 
অনুষ্ঠান বিহিত হইতে পারে ? মনে কর যদি কনা মধত্রই গৃহস্থের লাত 
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হয়, তাঁহাতেই বাকি ছুরদৃষ্ট ঘটিতে পারে ? কন্যা হইতে কি সংসা- 
রের কোন উপকার সাধিত হয় না? শাশ্রেও কন্যা হইতে সদগতি 


লাভ হইতে পারে, * এবং সংসারে পৌন্রে এবং কনার পত্রে ধর্মতঃ 
কোন বিশেষ নাই, ইত্যাদি উক্ত হইয়ছে। ৭ 

স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দৌষ অন্গুমান করিয়া অধিবেদনে প্ররত্ত হওয়াও উচিত 
নহে । সন্তানোতৎ্পাদন স্ত্রী পুরুষ উভয় সংযোগে হুইয় থাকে । 
অতএব কোন দম্পতী হইতে সন্তানোৎচ্ব না হইলে কেবল শ্রীর 
বন্ধ্যাত্ব স্থির নিশ্চয় করা যুক্তি সঙ্গত হয় না। কেনন] উহার কারণ 
স্ত্রীপুরুষ উভয়েতে অথবা কেবল পুরুয়েতেই থাকা সন্তব ।* রমণীর 
বন্ধ্যাত্ব স্থির করা যত সহজ দেখা যায়, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা তত সহজ 
নহে। ১৯২০ বদর বয়স. পর্য্যন্ত স্ত্রী স্বামীর সহিত একত্র থাকিয়া 
গর্ভধারণ ন। করিতে পারিলে তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া সংশয় করা হয়, 
ইহাতে যদি আবাঁর কোন গুর্বিণী উহার উদর ও নিতন্বদেশ পরীক্ষা 
করিয়া উহাকে বাঁজা বলিয়। নিদ্দেশে করেন, তবে ত তাহাতে 
আর কোন সন্দেহই থাকে না] । পুরুষের যে জননবিরোধী কোন 
দোষ থাকিতে পারে, সাধারণ লোক তাহা অপ্প বিশ্বাস করিয়। থাকে | 
তবে কাস্ার ২৩টি স্ত্রী হইতে সন্তান উৎপন্ন না হইলে; 
তখন তাহার প্রতি সন্দেহ নিক্ষেপ করা হয়। আমরা বিজ্ঞানের 
সাহায্যে অবগত হুইতেছি, যে সহজাত ব1 পীড়াবশতঃ জননে- 
ক্দ্িয়ের অঙ্গপ্রত্যেঙ্গের বা উহার ক্রিয়াগত নানাপ্রকার বিকৃতি 





* কন্যাঞ্গবানপত্যানাং দদতাং গতিযুত্তমাং | 
ভবিষোত্তর ৷ উদ্ধাহতত্ব 
1 পৌর দৌহিত্রয়োর্লোকে ন বিশেষে ইস্তি ধর্মৃতঃ। 
তয়োহি মাতাপিতরৌ সন্ত্ুঁতৌ তন্ত দেহতঃ ॥ 
মন্গ 1৯ ১৩৩ 
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স্রীদিগের গর্ভধারণের প্রতিরোধক হইয়া থাকে । আর উহ্থা- 
দিগের দৈহিক অত্যান্ত দুর্ধলত অত্যাহার, বিলাসাগ্াস, শারীরিক 
বসাবাহুনছ এবং উপদংএাদি দোষে সন্তানোৎপাদন না হইতে 
পরে।* পুরু বরও এরূপ নানা করণে জননক্ষমত| নষ্ট হইলে 
তাহ। হইতে সন্তান প্রজনন ছইতে পারেনা । অনেক স্থলে বমণ 
ক্ষমতার বিদ্যমান্তা প্রযুক্ত, জনন ক্ষমতার অভাব অলক্ষিত 
থাকে | (ইহ। কেবল বৈজ্ঞী।নক পর।ক্ষা ঘ্।র] অবগত হওয়। যায়) 
এই সমস্ত ব্যতীত দস্পতীর পরস্পর অস।ণয়িক £ ও অত্যধিক 
সর্ত সঙ্তনোৎপাদন (সখ.রণ করে। কথিত আছে, ফান্সের 
দ্বিতীয় হেনিরির মাহুধী ক্যাথেরাইন ডি মেডিচির বহুকাল পধ্যন্ত 
অসাময়িক সংসর্থ বশতঃ সন্তান উত্পাদন হইতে পারে নাই ।খ 
অ।ন্টবে, বন বিষয় কোনই স্থলে দম্পতী মধ্যে প্রাগুক্ত কোন 
প্রকারে দেব বিণ।ন।ন না থাকিলেও সন্তান জন্মে না । কিন্ত 
তাহু।41 অন্যং স্ত্রী বা পুরুষ সংসর্থ করিলে সন্তান লাভ করিতে পারে। 
আমাদের সম।*জ অধিবিশ্না বন্ধ ভহ ৩1 নাঁর।দিগকে যদি পুরুযান্তর 
এহুণ করিতে দেওয়৷ হইত, তবে তাহারা অনেক স্থলে তাহা- 
দিগের অধিবেতৃ স্বামীর ন্যার সম্ভানোৎপাদন করিতে পারিত, 
তাহার সন্দেহ নাই ! যাসাহউক উপরে যাহা প্রদর্শিত হুইল 
তাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে কৌন দম্পতীর সন্তান 
উৎপন্ন না হইলে কেবল স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দোষ নিশ্চয় করিয়া 
পুরুষের অধিবেদন অন্বষ্টান করা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ | 
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$ ঝতুআবের অবসানেই গভান্কল কাল । , 
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যদিও ইহা এক কালে অস্বীকার করিতে পারা যায় না, যে স্তবিক্ষণ 
জনন-তত্ৃজ্ছেরা কোন২ নারীর বন্ধ্যাত্ব দোষ পরীক্ষা ছারা নিয় 
করিতে পারেন; কিন্ত তীদৃশ সন্ীর্ণস্থল অস্মাদদেশে ও অস্মদসমীজে 
নির্বাচিত হওয়া নিরতিশয় কঠিন, সন্দেহ নাই | অতএব এই সমস্ত 
ও অন্যান্য ন্যাধ্য কারণে স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব বশতই অধিবেদনের অন্ুষ্ঠ।ন 
ন। হওয়াই ভাল বোধ হইতেছে | 

স্ত্রীর মৃতবৎ্সত্ব দোঁষে অধুনাতন কীলে আর অধিবেদনের অন্থু- 
&ান অকর্তবা | ধেহেতু কথিত দোষ স্রী প্ররুষ উভয়ের, অথবা 
কেবল পুরুষের দৈহিক পাঁড়াদি হইতে উতৎ্পন্ হইতে পারে অল্মদ, 
সমাজে পূরুষের উপদংশ পীড়া হইতে ত্রীর মৃতবৎসন্্ব অতি সাধারণ 
দেখা যায় । যাঁভীহুউক এই মৃতবৎসত্ব উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা অনেক 
স্থলে অপনীত হইতে পারে | কিন্ত থে স্থলে অপনীত না হয়,” এবং 
তথায় যদি উদ্থ৷ কেবল স্ত্রীর দোষেই ঘটে, তাহা হইলেও» স্ত্রীর বন্ধ।া- 
ত্বের ন্যায়, এই দোষ নিবন্ধন ও অধিবেদনের অন্ুঠান পরিত্যাজ্য | 

আর, পূরুষের রতি বিষয়ে অতৃপ্তি বশতঃ অধিবেদনের অল্গষ্ঠানও 
পরিহার্য্য | মন্ত বলিয়াছেন, কামএ্রভিকে যত ব্লদ্ধি কর উহ? ততই 
রদ্ধি পাঁয়।* ইহ] সম্পুর্ণ সত্য | যদি স্ত্রীর পাড় বিশেষ বশতঃ স্বামীর 
কামপ্রবত্তি যথাতভৃপ্ত না হয়ঃ তবে তাহার জমুচিত চিকিৎসা 
করাই অবশ্য কর্তব্য | শীক্্রকারেরা কামপ্ররছির প্রশ্রয় 
না দিবীর মানসে এই বিবাহে অসবর্ণা কন্যা গ্রহণ করিতে উপ 
দেশ দিয়াছিলেন । ফলতঃ কলিতে অসবর্ণে বৈবাহিক ক্রিয়া রহিত 
হওয়ায় সৌভা গ্যক্রমে রত্যর্থ অধিবেদন অধুন। আর অন্ঠিত হয় না। 





* নজাতু কামঃ কামানায়ুপভোগ্যেন শীম্যতি | 
ছবিষ। কৃষ্ণবত্ধে ন ভূয়এব।ভিবদ্ধতে ॥ 
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এল্সণে কৌন কোন স্থলে অধিবেদন অন্ু%া।ন করা বিহিত, 

তাহাই বিবেচ্য রহিতেছে | য্টিও অধিবেদনেব অন্ুঠান পূরুব ও ত্্ী 
উভয় পক্ষেই ছুঃখ ভিন্ন কদাচ সুখের বিষয় নহে) কেনন] এভ- 
দ্বীরা বহু বিবাহ জনিত অনিষ্ট নিচয় হইতৈ অব্যাহতি পাওয়া স্কিল; 
তথাপি ছুঃখের বিষ্য়, মন্ষ্য সমাজের স্শৃঙ্খলা ও উন্নতি জাধন এবং 
বংশ রক্ষা প্রভৃতি গুরুতর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কয়েক স্থলে অধিবেদনের 
অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজশীয় বলিয়া বোধ হয় । যথা 

১। জী ব্যাভিচারিণী হইলে তাভাকে লইয়া সংসার যাত্রা 
নির্বাহ করা উচিত নহে | ইঈদ্দশী শ্বীকে সমাজ হইতে হহিষ্ক ত 
করিতে হওয়1ও কাঁপুরুষের বর্শ বলিতে ভয় । অতএব ষাহ।)র 
ভাঁ্যা পরপূরুষে উপগত।! হইয়াছে তীঙ্তার অন্যা ভার্ষা। পরিএভ 
করা বিধেয় | অনেকে এরূপ তক করেন যে, পুরুষ ডুঙ্কিয়াশক্ত হইলে 
কোন দোষ নাই কিন্তু স্ত্রী ভরা? হইলেই সকল দোষ কেন এ কথার 
প্রত্যুন্তরে এই বলা যাইতে পারে, বে স্ত্রীর ন্যায় পৃকষেরও ব্যাভিচর 
দোঁষ কিছুতেই ক্ষমনীয় নহে; তবে পুরুষ অন্যা স্ত্রীতে উপগত 
হইলে যদি গর্রোৎপাঁদন হয় তবে তদ্থারা তাঙভার নিজের তাদৃশ 
ক্ষতি হয় না, পক্ষান্তরে এ নারী ও তৎ-সণ্পব্ীপ্ধ লোকের ভয়ানক 
বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে । এই হেতু বোধ হয় স্দ্রীর বাভিঢার 
সমাজে অপেক্ষাকৃত অধিক দোঁধাবহ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে | 
কেহ২ বলেন, স্ত্রী ছুর্ধলতা বশতঃ ক্টিৎ পরপূরুষ সংসর্গ করিলে 
তদর্থ তাহাকে তাগ ও অধিবেদনের অব্বষ্ঠান নিদ্দয়তার কর্ম । এরূপ 
মত কত দুর যুক্তিযুক্ত তাহা বলিতে পাবি না; কিন্ত ভ্রীজাতি 
ব্যাভিচার পথে পদাপ্পণ না করিতে পারে এ রূপ উপায় বা নিয়ম 
করাই আমাঁদিগের মতে সব্মতোভাবে শ্রেয়ঃ | 


৭০ হিন্দু বিবান্ন সমালোচন । 


₹। স্ত্রীর অসাধ্য কু; কর্কুটক প্রভৃতি সংক্রামক দোষশ্ীল 
রোগ, তথা চিরস্থায়ী উন্মাদ? পক্ষাঘাত এবং জননেক্ড্রিয়ের 
অসম্পুর্ণত। দোষ থ।।কলে তাখার স হত পুরুষের মংসর্গ কর। 
বিহিত ব| সম্ভব হয় না । স্মতরাং এবস্বিধা স্ত্রী হইতে স্বামীর -রতি- 
প্রবন্তি চরিতার্থ হয় না, দ্বিতীয়তঃ তাহা হইতে অনেক স্থলে জীবন্ত 
সস্তানও জন্মে না; যদি জন্মে তবে তাহা রা মাতৃপীড়া প্রবণ, দুর্বল এবং 
অপ্পায্ঃ হইয়া থাকে | ইহা ভিন্ন গৃহস্থ চিরবুগ্ন। স্ত্রী লইয়া সাং- 
সারিক অন্যান্য কোন স্খই লাভ করিতে পাঁরে না, প্রভ্যুত তাহাকে 
বিস্তর দুঃখ ও শোক ভোগ করিয়া কাল যাপন করিতে হয় 1 এমত 
অবস্থায় রূগ্না স্ত্রীর চিকিৎসা ও সেবার কোন ক্রর্টি না করিয়া, তাহ?কে 
স্েহ দৃষ্ট হইতে দূরে ন] রাখিয়া, তাহার জম্মতি ক্রমে ঘৃহন্থের 
দ্বিতীয় দার গ্র্থণ বিহিত হইতে পীরে 

উপরে বর্তমান কালোপযেশী অধিবেদনের যে সকল স্থল 'গুদর্শিতি 
হুইল তৎসযুদয় স্থলেই অধিবেদনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এমত 
নহে ; কেননা তৎপক্ষে গৃহস্থের ইচ্ছা ও উপযুক্ততার এয়ৌোজন 
করে | কাহাকে বলগুর্বক অধিবেদনে প্রবৃত্ত করা» অথব। ব্যতিচাররত 
বা চিরক্গ্ন ব্যক্তির অধিবেদনে গব্ত্ত হওয়া কখনই উচিত নছে। 

গুর্কবে উক্ত হইয়াছে যে অধিবেদন, স্ত্রী কি পূরুষ, কাহার পক্ষে 
স্রখকর নহে | অতএব কি উপায় অবলম্বিত হইলে অধিবেদমের 
প্রস্তাবিত স্থল আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া শায়। এবং অনবধানতা 
বশতঃ অন্যায় অধিবেদন নিবারিত হইয়া সমাজের মঙ্গল সাধিত 
হয়, তাহা নিম্নে যথা সাধ্য প্রস্তাব করা যাইতেছে । 

প্রথম বিবাহকালে যদি ভার্ধ্যার দেহ, প্রকৃতি, রোগ- 
প্রবণতা বংশচরিত প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়, তবে ভাবা 


অধিবেদন। ৭১ 


কালে তাহার দ্ুশ্চারিত্্যও চিররোগিতা দোষ সংঘটনের সন্ভাবন। 
অনেক হ্রাস হইয়া যায় 1* এরূপ সাবধানভাঁর পরেও ছুর্ভাগ্য বশতঃ 
যদি কোন স্ত্রীর উল্লিখিত দোষ বর্ডে, তবে অগত্যা সে স্থলে 
অধিবেদন অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য | সামাজিকগণের অনবধানতা বশতঃ 
স্ত্রীর প্রকৃত চিররোগিতা দোষ না থাকিলেও উহ্ছার বিদ্যমানতা 
অন্মান করিয়া অধিবেদন আচরি৩ হয় । বর্তমান সমাজে শ্িত্রকু্, 
(ধবল) পীহা বা যকৃতের পীড়া, ঝতুশূল (বাধক) এভ্তি সাধ্যপীড়া 
কর্ণৃক স্ত্রী আক্রান্ত হইলে স্বামী ভার্ষ্যান্তর পরিগ্রহ করিতেছে । অতএব 
এরূপ না হইতে পায় তজ্জন্য স্ুবিজ্ঞ ধার্মিক চিকিৎসকের দ্বারা হ্বীর 
চিররোগ বিষয়ে নিঃসন্দিহান হইয়1 অধিবেদনে প্ররত্ত হওয়1 উচিত। 
স্ত্রীর ব্যাভিচারিতাঁও বিশিষ্ট রূপে সগ্রমাণিত না হইলে কেবল সন্দেহ 
ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে ত্যাগ এবং ভাধ্যান্তর গ্রহণ 
কখন বিহিত হইতে পারে না। অতএব এই সকল দোষ অধিবেদন 
অনুষ্ঠান রীতিকে স্পর্শ করিতে না পারে এই অভিগ্রায়ে সংক্ষেপে 
নিবে কয়েকটী নিয়ম গস্তাব করা যাইতেছে | 

ক। অধিবেদনেচ্ছ, ব্যক্তি পুর্ব পরিণীতা স্ত্রীর ব্যভিচার ও চিররুপ্রতা 
বিষয়ে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিলে রাজা ও সামী- 
জিকগণ তাহার অধিবেদনে অন্মোদন করিবেন । 

খ। তাদৃশ প্রমাণ প্রদর্শনে অক্ষম হুইয়াও যদি কেহ পুনরায় বিবাহ 
করে তবে সে বিবাহ বহু বিবাহের মধ্যে পরিগণিত হইবে | এবং 
তাদৃশ পরিণয়কারী তদ্ুপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে |1 





* বিবাহ ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য |. ণ' বহু বিবাহ দ্রষ্টব্য | 


তৃতীয় পরিচে্দ। 


বিধবা বিবাহ । 
পাতির মৃত্যু হইলে স্ত্রীর পক্বান্তরকে পুনঃ পতিস্ত্ে এহশের নাম 
বিধব| বিবহ 1 এই বিবাহ ধ্যাপার অতি প্রাচীন কাল হইতে জন 
সমাজে প্রবর্তিত ও প্রচলিত । 
সুবিধার জন্য অগ্থে অন্যানা সমাজের বিষয় উল্লেখ করিয়া 
পশ্চাৎ হিন্দুসমাজের কথা উল্লেখ করিতেছি । 
মহ্ষদীয় ও খস্টীঘ়্ সমাজে বিধবা নারীর প্রনরায় বিবাহ 
ধর্দর্শস্্রালনে দত বাবহার | যুজলমানদিগের ধর্মশাজ্্ে বিশ্ি 
আগে" বে বিধবা নারী ইচ্ছা করিলে পতি বিয়োগের ও মাস 
১০ দিন পরে যেকোন সময়ে পুরুষান্তরকে বিধি পুর্বক বিবাহ 
করিতে পারে ।* এই পরিণয় বিধবার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছার অদ্দীন । 
শত হওয়] যায়, মুসলমানদিগের আদিম বাসস্থল আরব্য ও 
পারসা রাজ্যে বিধবা বিবাহ এক্ষণেও ঠিক শাজ্ঞান্গরূপ অন্গষ্িত 
হঘ | তন্তৎস্তদে বর বিধবা অথবা তাহার ভ্রাতা 
বা পৃজ্র পাত্রীন্বেষণ ও জন্বন্দ অব্ধারণ করিয়া থাকে । বিধবা 
নারীর পুনরায় বিখাহের ইচ্ছা না থাঁকিলেও তজ্জন্য তাহার 
আত্মীয়ের তাহ।কে অন্বরোধ করে । অন্বাদ্দেশে উচ্চ শ্রেণীর 
মুসলমানদিগের মণ্যে বিধবার পনঃ পতি এহণ বিষষে স্বাতজ্াছাব 





* সারে বকায়া দেখ। 


হিন্দু বিব্‌ছ সমালোচন ! দ্$ 


এক্ষণে অনেক লোপ হইয়া আসিয়াছে । সন্ত্ান্ত বংশীয় মুসলমধন, 
স্বীয় বিধবা কন্যা বা ভিনীর পুনঃ পরিণয়েচ্ছা অবগত হুইয়াও 
তাহ! চরিতআর্থ করিতে দেয় ন | কিন্তু এদিগে তাহার অপ 
ক্ষাকৃত নীচ বংশ হইতে বিধবার অনায়াসে পাণিগ্রহণ করিম| থাকে । 
পারস্য ও আরব্যদেশে এরূপ বিসদৃ্খ ভাব নাই | ভাঁরতবাসী 
স্ুসলমানের। উহাদিগের শাস্ট্রোন্ত বিধির অনেক ব্যভিচার করিয়। 
েলিয়াছে | বহ্থকাঁলাবধি হিন্দুসংআব এবং হিন্দুআচার 
ব্যবহার পরিদর্শন প্রযুক্ত ইহাদিগের অনেকাংশে হিন্দুপ্রকৃতি 
হইম্া *দীড়াইয়ছে | বিবাহ্ছ বিষয়ে হিন্দুর ন্যায় মুসলমান" 
রমণীরও শবস্্রান্মৌদিত অধিকার উচ্চশ্রেণী মধ্যে এ্রীয় আর 
দেখা যায় না । বরং নিঙ্গশ্রেণী মধ্যে তাদৃশ অধিকারান্্যায়ী অনেক 
কার্ধ্য দুষ্ট হয় 4 এইহেতু এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিধৰ। 
বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । আর, খুষীয় ধর্পুস্তকের 
পুরাতন খণ্ডে বিধবা বিবাহের নিদর্শন এবং স্তন খণ্ডে 
উহার বিধান দৃষ্ট হয় | বর্তমান খকীয় শমাঞ্ছেও বিধবার 
বিবাছ বিলক্ষণ এচলিত দেখা যাইতেছে । তথায় বিধবা 
নারী ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারে | তাহাতে, 
তাহার জোতা বা পিতার কোন বাধ! দিবার অধিকার নাই ॥ 
ফলতঃ এই সমাজে উচ্চ বংশীয় বিধবা নারীরা ্েচ্ছাপুর্কুকর 
অনেক স্থলে পুরুধাস্তর গ্রহণ করে না । 

অনন্তর, হিন্দু সমাজে প্ুর্বাবধি একাল পর্য্যস্ত বিধবা বিবাহ ফি রূপ 
স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং বিধবা নারীদিগের অবস্থা কি 
রূপ নিম্ষে তাহার যথাস্বাধ্য আলোচনা করা যাইতেছে । 

হিন্দু জাতির পুরাৰত্ত যেক্ধপ অসম্পুর্থ ও তমসাচ্ছন্ন তাহাতে কোন 


৭৪ ' বিধবা বিবাহ | 


সামাজিক আচার ব্যবহার কিরূপ ধারাবাহিক রূপে চলিয়। আদি- 
তেছে তাহ। নির্ণয় করা স্কিন । প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত খক বেদের এক 
স্থলে একটী মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যাঁয় । ভাষ্যকার পণ্ডিতগরবর সায়- 
নাচার্ধ্য তাহার এই ব্ূপ অর্থ করিয়াছেন । যথা* (বিধবাকে উদ্দেশ 
করিয়া) “তুমি মৃতপতির সমীপে শয়ন করিতেছ তাহার নিকট 
হুইতে উথ্িত হইয়া জীবিত লোকের নিকট আগমন কর । তুমি 
সম্যক, রূপে তোমার পুনঃ পাণ্গ্রহণাভিলাধী পতির ভার্্যা হও ।% 
পঙ্ডিতবর ডাক্তার বুলার কথিত মন্ত্রের শেবাদ্বের কিন্ধিৎ 
বিভিন্ন অর্থ করেন । তদযথা* “পুনর্ধার পাশিগ্রহন1ভিলাবী 
পুরুষের পত্বীত্ব তোমার সম্যক, গ্রকারে সম্ভব হইয়াছে” । কিন্তু 
ইহীতে বিধবা বিবাহের পক্ষে কোন সংশয় উপস্থিত হইতেছে ন; । 
ইহা! ভিন্ন বেদের স্থানেং স্্রীদিগের দ্বিতীয় পতিগ্রহণের (এক সঙ্গে 
না হউক ) বিধানও দৃষ্ট হয় | ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা বিলক্ষণ 
প্রতীতি হুইতেছে যে বৈদিককালে বিধবার পুনঃ পতি গ্রণ প্রথ! 
প্রচলিত ছিল | 

সৌত্রিক কালেও সমাজে বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত ছিল নাঁ। 
মানবন্থৃতিতে যখন বিধবা রমণীর পুনঃপতি গ্রহণের উল্লেখ আ'* 
ছে তখন সৌত্রিক কালে বিধবা বিবাহের এচলন বিষয়ে কি সন্দেহ 
হইতে পারে ? 





* উদীর্যু নার্যাভি জীবলোকমিতান্মমেতযুপশেষ এছি । 
হস্তগ্রাভন্য দিধিষোস্ত মেতৎপত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব ॥ 
কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকঃ 
৬ প্রপাঠক ১ অন্থুবাক ১৪ মন্ত্র । 


৭ বহু বিবাহ, ৩ পৃষ্ঠা দেখ। 


হিন্দু বিবাহ সমালোচন । ণশ 


স্বতিরকালেও সমাজে বিধবা বিবাহ সমধিক প্রচলিত ছিল; 
উপলব্ধ হয় । প্রাচীনতম স্থতিকর্তা মনু হইতে কলি ধর্ম গুয়ো- 
জক পব্যন্ত খধিদিগের সংহিতা গ্রন্থে বিধবা বিবাহের 
উল্লেখ ও বিধান দৃষ্ট হর | ইতিরত্তজ্ঞ আধুনিক পগ্ডিতেরা অন্গমান 
করেন যে মুননংহিতা খুক্টের জন্মের ১২৮০ ব1 ৯০০ শত বৎসর পুর্বে, 
* এবং যাজ্ঞবস্ক্য সংহিতা খুষটশকের দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রক- 
টিত হইয়াছে । 1 এই শেযোক্ত সংহ্বিতায় মহর্ষি পরাশর ধর্ম 
প্রয়োজক বলিয়া নিদ্দেশিত হইয়াছেন | অতএব পরশর 
যাক্ষবন্ক্য সংহিতা প্রণয়নের সমকালীন লোক ছিলেন 
জানা যাইতেছে 1 যদি পরাশরের ধর্ণশাস্ত্র প্রচার হইতে 
কিঞ্চিিন এক শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে ধর] যায় তাহ 
হইলেও খষ্ট শকের তৃতীয় শতাব্দীতে পারাশরধর্্দ সমাজে গরচলিত 
হুইরাছিল বোধ হয়। আর তদবধি ইহ! সমাজে ষে বিলক্ষণ আঁদৃতি 
হইয়] আসিয়াছে তাহারও ভূরিং প্রমাণ পাওয়া যায় । মনু, যাজ্বব্ক্ক্য 
ও পরাশর ব্যতীত অন্যান্য খধিরাঁও এই দীর্ঘ ম্মার্তিক কাঁল মধ্যে 
উদ্দিত হুইয়া ধর্শশাস্ত্র সকল প্রচার করিয়া গিয়াছেন 1 তন্দধ্যে নারদ 
খষি ষে সংহিতা প্রচার করেন তাহা পরাশর সংহিতার পরবর্তী 
কালে রচিত হইয়1 থাকিবে, কেনন। দেখা যায়ঃ যাঁজ্ঞবম্ক্য ব পরাশরের 

₹হিতায় নারদ ধর্মপ্রয়োজক বলিয়। পরিচিত হন নাই । যাহাহউক 
এই নারদস্থৃতিও বর্তমান সমাজে আচার ব্যবহার বিষয়ে অনেক স্থলে 
সাদরে পরিপৃহীত হয় । এক্ষণে এই সমস্ত ধর্শশীত্্র সহায়ে 
কথিত স্মদীঘকাল মধ্যে সমাঁজে বিধবা! বিবাহ কি রূপে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে তীহাণর দেখ| যাইতেছে । 
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গউ বিধাবা বিষাছ। 


ভূপগুত্রোক্ত বর্তমান মন্থু সংহ্ধিতীয় বিধহ1] বিবাহের বিধান দৃষ্ট 
না! হইলেও বিধবার পুনরায় বিবাহের "প্রসঙ্গ এণ্ড হওয়া 
যায় | এক স্থলে লিখিত আছে, যে নারী পতিকর্তৃক পরিত্যক্ত? 
জখব। বিধবা, হুইয় স্বেচ্ছ। ক্রমে পুনর্ভূ হয়, অথণৎ পুনরায় অন্য 
ব্যক্তিকফ্ষে বিবাহ করে তাহার গর্ভে যে পুত্র জনে তাহাকে 
পৌন্ভব বলে ।* এই প্রকার পুনর্ভূ ও পৌনভবের লক্ষণ 
বিষ, বশিষ্ট, যাঙ্ঞ্যবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিরা আপন২ সংহিতাতে 
কীর্তন করিয়টছেন ! আর মুনিযুখ্য পরাশখের ও দেবর্ষি নারদ স্ব 
সংহিতায় বিধবা প্রভৃতি নারীর পুনর্বার বিবাহ বিধেয়' বাঁলয়। 
নির্দেশ করিয়ছেন 11 অতএব যখন পরাশর ও দেবর্ষি 
নারদ উভয়ে একবাক্য হুইয়া বিধবা রমণীর পুনরুদ্বাছের 
বিধান দিয়াছেন, তখন অন্ততঃ পরাশর ও নারদের কাল হইতে 
বিধবা বিবাহ শাক্সরসম্মত বলিরা সুমাজে পরিণৃহীত হুই- 
ফলাছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ।আর ইতগপুর্বেে বিধবা বিবাহ 
স্পট রূপে ধর্ম শীস্তান্নমোদিত ছিল ন। বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার 
অনুষ্ঠান সমাজে উত্তরোত্তর আদৃত হইয়া! আসিয়!ছিল তাহার বিস্তর 
নিদর্শন পাওয়া যায় | পুর্বে পুনরুদ্বাছিত বিধবাপুক্র পৌনভৰ বলিয়! 
অভিহিত হইত | এই পৌনভর্ব কালগ্রব!হে সমাজে ক্রমশঃ উত- 
কুউতর স্থান লাভ কযিয়|! আসিয়াছে দেখা যায় | মল ছদশ 

* যা পত্যা বা পরিত্যক্ত। বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়] | 


উৎপাদয়ে পুনর্ভৃস্বা স পৌনভব ভউচ্যতে 
৯ অ। ১৭৫ 


1 নষ্টে মৃতে প্রজজিতে ক্রীবে চ পতিতে পো ॥ 
সদা নারীশাৎ পতিরন্যে। বিধীয়তে ॥ 





হিন্দু বিবাহ সমালোচন ৷ ৭ণ 


প্রকার পুভ্রের নিদেশি করেন 1* তন্মধ্যে উরস জর্কোচ্চ- 
স্থানীয় । তদভাবে অপর একাদর্শ প্রকার পুক্র পথ্য য়ক্ষমে এতি- 
নিধিরূপে গ্রাহা হইতে পারে 11 মন্তুর গণনায় পৌনভব দশম 
স্থানীয় | যাঁজ্ঞবস্ক্য উহাকে সপ্তম, এবং বিষ, ও বশিষ্ট চতৃ্থ” 
কীর্তন করেন | মহ্থাভ।রতে পাণ্ডর কলেও পৌনর্ভব চতুর্থ স্থানীয় 
কলিয়। নিদে'শিত হইয়াছে ।£ অতএব ইহ$তে এতীয়ষান হয়, বে মন্থর 
কালহইতে পৌনভ্ৰ পুভ্্র পিতার ধন ও আদ্ধাধিকার বিষয়ে সমাজে 
ক্রমে২ উচ্চ স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছিল | বর্তমীন কলে যে দ্তক 
পৃত্র রসের প্রতিনিধি স্বরূপ পরিগৃহীত হইভেছে তাহা মন্কুর বল 
ব্যতীত অনন্তর কালে পৌনভ বৰ অপেক্ষাও নিন্ স্থানীয় গণ্য ছিল | 

আরও দেখা যায়, ব্যবস্থাপকেরা কলিযুগে লোকের শক্তি- 
হীনতা প্রযুক্ত বছবিধ পুত্র করিতে নিষেধ করিয়াছেন ! 
তদন্ছদারে পরাশর ওরস, ক্ষেত্রজ এবং দত্তক এই তিন 
প্রকার পুজ্জ গণন। করেন | পরাশর স্বয়ং বিধবা বিবাহের 
বিধান দিয়া বিধবা পুজ্রকে পৌনভৰ বলিয়। নিদ্েশি করেন নাই । 
ইহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, পৌনভর্ব পুক্র সমাঁজে ত্রমশঃ আ- 
দূত হইয়া আসিয়া পরাশরের কালে ওরস রূপে পরিগাণিত হইয়া 
থ]কিবে । আর বোধ হয়, এই রীতি কলি ধর্ম প্রবর্তিত হইবার পরে 
বিধবা বিবাহ অগ্রচলন পর্যন্ত অনেক দিন প্রচলিত ছিল । 
তৃতীয় পাঁগুৰ অর্জনের বিধবা বিবাহিত নারীর পুক্রও উরস বলিয়। 
পরিগণিত হইয়াছিল; ইহ মহ।ভারত সাক্ষ্য দিতেছে | খব যাহা- 








* ১ ওরস ২ ক্ষেত্রজ, ৩ দর্তক, ৪ কুত্রিম। ৫ গুঢ়োৎ্পন্স 
৬ অপবিদ্ধ | ৭ কাঁনীন, ৮ সহোঢ় ৯ কীত, 
১০ পেটীনভ ব, ১১ স্বয়ংদত্ত। ১২ শোত্রঃ | 


1 মন্থু ৯ অ- ১৮০ | আদিপর্ব ১২০ অ-। গণ ভীম্মপর্ধ |৯১ অ 


প৮ "বিধবা বিবাহ । 


হউক কথিত পৌনভ'ৰ পৃজ্র্ের উত্তরোভ্তর উতকষ” এবং পরে ওরস 
রূপে পরিগণিত হওয়া দৃষ্টে ইহা অন্ুমাঁন কর! অন্যায় হইতেছে না, 
ষে স্মার্তিক কালে বিধবা বিবাহ ক্রমেই অধিকতর আদ্ৃত ও এ্ঢুর 
অন্থুঠঠিত হুইয়াছিল | * 

ইঞ্তার পর পৌরাণিক কালের বিধবা বিবাহের বিষয় আলোচন। 
করা যাইতেছে । আধুনিক পণ্ডিতের! স্থির করেন, পুরু বলিতে 
আপাততঃ পুবাতন ইতিহান বোধ হইলেও উহা! যে নিতান্ত অপ্রা- 
চীন কালে জংরচিত, তাহার জন্দেহ নাই । কেহং বলেন 1 অতীব 
পুরাতন পুবাণও খক্টীন ৭।৮ শত শতান্দীর গুর্বকালীর় নহে । 
যদিচ পুরাতন গ্রন্থ পুরাণ শব্দের উল্লেখ দেখ! যায়) কিন্ত তাহা 
বর্তমান পুরাণ বোধক নছে | বর্তমান পুরাণ সকল দুই শ্রেনীতে 
বিভক্ত | মহ্াপূরাঁণ, ও উপপুরাণ । এই উপপুরাণ যে অর্ধশেষে 
এবং আধুনিক কালে বিরচিত হইয়ীছে, তাহাতে বোধ হয় কেহই 
সন্দেহ করেন না । উপপূুরাণের কয়েক খানি গ্রন্থে কলি- 
কালের নিবিদ্ধ ধর্দের প্রসঙ্গ আছে | ব্বহন্গীরদীয়,। আদি- 
ত্যাদি উপপুরাণে দত্ত1 বা বিবাহিতা কন্যার পুনদ্দন বা বিবাছ 





* কেবল বিধব! নারীর কেন, অন্যান্য অনেক একার বিবাহিত নারীরও 
পুনরাষ বিবাহ স্মার্তিক কালে অনুষ্ঠিত হইত | $ কিন্ত বোধ হয় 
পরাশর আপন-সংহিতায় নেই সকল স্থল সংকীর্ণ করিয়া ন্ট মৃতে 
গ্রভৃতি পাচটী মাত স্থান রাখিয়া নিয়াছেন | 

1 8107)107 ৬৮11111])9- 15010001026 
সতু ষদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ব্লীব এব বা। 
বিকর্মস্থঃ স গোত্রো! বা দাসো দীর্ঘাময়োহপিবা। 
উড়াপি দেয়। সান্যশ্মৈ সহাবরণভূষণা ॥ 
পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়নবচন | 


শঃ 
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নিধিদ্ধ দেখা যায় | বোধহয় এই সকল ুপপুরাণিক ব্যবস্থা 
এচার হইবার পর হইত্তে বিধবুদির পুনরায় বিবাহ সমাজে রহিত 
হইতে আর্ত হইয়াছে । এই পুরাণ প্রচার সন্বব্ধীয় কালের বিষয় আধু- 
নিক ইতিবৃন্ত প্রণেতাদিগের কথায় বিশ্বাস করিলে দেখা ষায়, যে পুরাণ 
রচনার কিছু কাল গুর্ঘ হইতে হিন্দু সমাজের অবস্থা অত্যন্ত নিবুষ্ট 
হুইয়1 পড়িক়াছিল । তখন বৌদ্ধ ধর্শের গ্রাহ্ুভণীব হওয়ায় বিস্তর 
লোক ধর্শ ও আঢার ভষ্ট হইয়া শিয়াছিল, এবং তগ্দারা সমাজের 
যে বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়] উঠিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই | এই 
কালে সমাঁজস্থ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দেশ কাল পাত্রান্থুষাী ধর্ম ও আচার 
সকল ব্যবস্থ। এবং স্থল বিশেষে গুর্ব আচার নিষেধ করিলেন | পরন্ত 
কথিত বিধি নিষেধ সর্বসাধারণের নিকট সাদরে গৃহীত হয় এই অভি- 
প্রায়ে ভ্রাহারা উদ্থাদিণকে পুরাণান্তর্ঠত করিধ1 প্রচার করিয়াছিলেন | 
এই রূপে চিরাস্থষ্ঠত কতকগুলি আচার নিষিদ্ধ হইয়] যায়। ফলতঃ 
এই নিষেধ সমাজ সাধারণ্যে তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইয়াছিল, 
এমত বোধ হয় না । কেননা ৫দেখা যায় যে অনস্তর কাঁলে অনেকে 
পৌরাণিক নিধেধ অতিক্রম করিয়া ময়ুদ্রযাত্রা, অন্নি প্রবেশ, অশ্থমেধা্দি 
যজ্ঞের অনুষ্টান করিয়া গিয়াছেন | এখনও কলিনিষিদ্ধ_দেবর 
দ্বারা স্থতোৎপত্তি, কমগুলু ধারণ, জোষ্টাংশ এভৃতি- আচার কোনং 
দেশে অগ্গৃঞ্ঠিত হইতেছে, এবং দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচধ্য সর্বত্র প্রচ্লত 
মাছে | যাহা হউক, ইছা। স্বীকার করিতে হইবে, বে পৌরাণিক বিধি 
নিবেধ সকল কালপর পর! সামাজকগণ্র অন্তরে জাগরূক থাকিয়! 
অনেক কার্যকারী হইয়াছে এই হেতু সমুদ্রযাত্রা, অশ্বমেধাদি আচারের 
সাঁছত বিধব। বিবাহু উচ্চশ্রেণীমধ্যে কালে নিরত্ত হইয়া গিয়াছে (ভিলতঃ 
1 বিদ্যাসাগর লিখিত“ বিধকা বিবাহ উচিত কি না ? এতছিষয়ক 
পুস্তক” দেখ, দ্বিঃ গু পৃঃ ১০৮ 


৯৮০ ' বিধবা বিবাই। 
বিশ্ময়ের বিষয়, ভারতের অনেক নিঙ্গ শ্রেণীর যধ্যে বিধবা নারীর 
পুনরুদ্ধাহ এতাঁবৎ অঙ্ষ্ঠিত হইয়া আসিতৈছে । দক্ষিণ বঙ্গের 
মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক গ্রসৃতি প্রদেশে গোয়ালা, নাপিত, সৃন্টিক- 
রণ, তেলি, মোদক, ছুতার, উড়ে প্রভৃতি জাতি মধ্যে, মধ্যবজ্গের নদীয়া 
হুগলী, বদ্ধশান, ২২ পরগণা, বরিশাল, ইত্যাদি দেশে বাগদী ছুলে, 
হাড়ী, ডোম ইত্যাদি অন্ত্যজ জাতি মধ্যে (সৎশুর্রের মধ্যে অঞ্চ- 
লিত), আর উও্রপশ্চিম অঞ্চলে গোপ, কেইব, গাড়েরী, তেলী, 
আাহুরী, কুশ্মি? কাহার, কান নাপিত, আহছেরী, গুভৃতি সৎশুদ্র ও 
অস্ত্যজাতি মধ্যে বিধবাবিবাহ বিলক্ষণ প্রচলিত আছে 1 বর্গ দেশের 
বৈষ্ণব মন্প্রদায়ের মধ্যে এাঁয় সর্বত্র বিধবা বিবাহের বূপান্তর কণ্ঠী 
বদল প্রথা অবাধে প্রচলিত দেখা খায় । | 

হিন্দু সাজের অধঃ শ্রেণীতে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ও. 
'অবাধে অনুষ্ঠিত দেখিয়? টবদিক ও ম্মার্তিক কালে বিধবা বিবাহ যে 
উচ্চ শ্রেণীতেও প্রচলিত ছিল ইহ] নিঃসন্দেহে বিশ্বাস ব্রা যাইতে 
পারে । সমাজ চরিত্র পর্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়, 
'যে নিশ্ব শ্রেণীর লোকেরা চিরকাল উচ্চ শ্রেণীর দৃষ্টান্তে আচার 
ব্যবহার অন্ন করিয়া থাকে । ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে 
উপদেশ দিবার কালে বলিয়াছিলেন, * যে প্রধান ব্যক্তি ষে২ 
কর্ম করে সামান্য লোকও সেইং কর্ম করিয়া পাকে । তিনি যাহা! 
প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করেন লোকে তাহা অন্বর্তী ভইয়া চলে । 
বোধ ছয়) এই বাক্যের বাথাধ্য কেহই অস্বীকার করিবেন না । 
বাস্তবিক সাধারণ ব্যক্তিরা অশ্বদ. সমাজে আদিম কাল হইতে 
বিদ্যা ও ধর্শ জ্ঞানহীন, সুতিরাং তাহারা স্বযং কর্তব্য অবধারণ 


ঠা 








* ভগবতগীভা দেখ । 
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করিতে অক্ষম প্রযুক্ত চিরকাল শিষ্ট লোৌকদিগের অন্ুষ্ঠিত আচার 
ব্যবহারের অন্ুব্ত্র হইয়া চলিয়া আনিতেছে । ব্যবস্থাপক কর্তৃক কোন 
নুতন ৮১ অথবা কোন চির আচিত 
আচার কারণ বিশেষে নিষিদ্ধ হইলে। সর্বাগ্রে উচ্চ শ্রেণীর 
লে।কের তাহা অব্থত এবং তদস্থরূপ কাধে? প্রবৃত্ত হয় / কিন্তু 
অধগশ্রেণীতে এ বিধি নিষেধ বহ্াদন পরে প্রচারিত এবং পা?লিত 
হইয়। থাকে | এই হেতু কখন এই রূপ হওয়া সম্ভব, যে কোন 
চিরাচরিত আচার ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় উচ্চ শ্রেণীর 
লোক তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হইয়াছে, কিন্ত নিম্ন শ্রেণীর লোক 
অনভিষ্ঞত! প্রযুক্ত তখনও তাহার অনুষ্ঠানে সংরত রহিয়াছে, 
কালে ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইতে পারিবে | বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুসমণজে 
ঠিক এই রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে উপলব্ধ হয় | কেনন] দেখা যায়, বৈদিক 
ও শ্মার্তিক কালে বিধবা নারীর পুনরুদ্বাহ সমাজসাধারণ্যে 
প্রচলিত ছিল 1- কিন্ত পৌরানিরকীত্ব__ এই আচার 
নিষিদ্ধ হওয়া উচ্চ শ্রেণীতে ইহার ব্যবহার রহিত হুইয়! 
গিয়াছে, কিন্তু অধঃশ্রেণীতে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে । তবে উচ্চ 
শণীর আদর্শে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন২ স্থলে বিধবা বিবাহ 
ক্রমর্শঃ অননুষ্ঠিত হইতে আরন্ত হইয়াছে । মধ্য-বঙ্গের নবশাখদিগের 
মধ্যে অধুন| বিধব| বিবাহ অপ্রচলিত হওয়াই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ।' 
(অতপর বিধবা নারীদিগের পুর্বাঁপর সাঁমাজিক অবস্থা পর্য্যাঁ” 
লোচনা করা যাইতেছে । বৈদিক কালে হিন্দু সমাজে বিধবানারী 
মাত্রেই ষে পুনরায় বিবাহ করিত, এমত নহে | যাহারা কঠোর 
ব্রহ্মচর্যোর অশ্ুষ্ঠান করিতে না পারিত এবং যাহারা কেবল নিয়োগ 
নিষমে পুজ্রোৎ্পাদন করিয়া তৃপ্ত না হইত তুহারাই দ্বিতীয় 


৮৯ বিধবা বিবাঙ্ক | 


পতির পাণিগ্রহছণ করিত | বিস্ময়ের বিষয়, তৎকাঁলে বিধবার 
সহমরণ ব! অন্গুমরণ প্রথ। প্রচলিত ছিল না ।* খগ্েদের দশম 
মণ্ডলের যে শ্কটী সহমরণ বিধায়ক বলিয়। ম্মীর্ত রঘুলন্দন ভরা চাঁ্য্য 
উদ্ধত করেন তাহা অধুনা ডাং এফ্‌ হল্‌ ভ্রান্তি পাঠ বলিয়া সঞএমাণ 
করিয়াছেন । 1 অপর প্রথম ধর্মশগ্রযোজক মন্গ আপন সংহিতাঁয় 
বিধবার অন্বমরণ ব্রতের প্রসঙ্গ মাত্রও করেন নাই | এই সকল 
প্রমাণ দ্বারা প্রতীত হয়, যে প্রাচীন বৈদিক এবং মানবধর্শ প্রচারের 
কালে অনুমরণ প্রথা আদৌ প্রবর্তিত ছিল না । আর প্রা- 
চীন ইভিরতভ রামায়ণের কৌন স্থলেও) এবং স্দীর্ঘ মহাভীরতের 
একটী মাত্র স্থল ব্যতীত আর কুত্রাপি সহমরণের দৃষ্টান্ত লক্ষিত 
হয় না । এই শেষোক্ত ইতিত্ত্তে বর্ণিতি আছে, যে পাগ্রাজমহিযী 
মাড্রী সহমরণ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । কিন্তু তীহার সহ্ৃমরণ 
অল্গষ্ঠীনের বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, যে তিনি 
সমরণের সাধারণ প্রথাক্্যায়ী চিতারোহণ করেন নাই | মহাভারতে 
সন্ছমরণের এই দৃষ্টান্তটী অনন্তর কালে সন্নিবেশিত (1170০101077) 
বলিয়াও সন্দেছ হয়। কেনন। তাদৃশ ব্রত তীতৎ্কালিক সমাজে প্রচলিত 
থাকিলে দ্রোপাচার্যাপত্বী প্রভৃতি অনেক বীরাঙ্গনারা তাহা 
অন্সরণ করিতে কখনই শঙ্ক,চিত হইতেন না । আমরা সুপ্রসিদ্ধ 
ভিরোডোটসের ইতিহাস পাঁঠ করিলে অবগত হই, ষে এই সহমরণ 
প্রথা প্রাচীনকালে শীখিয়ান,. ও থেশিয়ানদিগের মধ্যেও 
প্রচলিত ছিল । ডাক্তর মনিয়ার উইনলিয়ম অনুমান করেন, 


* অনুমরণ ও সহমরণ শব্দ পরস্পর কিঞ্চিৎ বিভিন্ন অর্থ- 
বোধক হইলেও স্বিধার জন্য এস্থলে উহাদিগকে 
একার্থেই ব্যবহার করা গেল । 


1 96081600167 চি 11]1011)81710121) 51109), 0 208-29, 





হিন্দু বিবাহ সমালোচন। ৮৩ 


হিন্ুরা এ সকল জাতির নিকট হইতে এই কুরীতি অনুকরণ করি 
থাকিবে | ক্টশবো! নামক ইতিহাস রচয়িতা বলেন, যে পঞ্জাব প্রদে- 
শে কাখাই নামক লশ্প্রদায় মধ্যে স্ত্রী স্বামীকে বিষপ্রয়োগ না করিতে 
পারে খুত্ তাহারা গহমরণের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিল । এই 
কাঁথাই জাতিকে মনিয়ার উইলিয়ম্স সাহেব কনৌজ বা ক্ষতিয় বলিয়] 
অন্গমীন করেন । যাহাহউক যখন সহমরণের উদ্দেশ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
বিধবানারীকে লোকান্তরিত করা বুঝা মাইতেছে, তখন বোধ হয় 
কোন সমাজবিপুব কালে এই ভীষণ রীতি অবশ্য প্রবর্তিত হইয়া থাকি- 
বেক | অবগত হওয়া যায়, পুরাকালে এক সময়ে আষ? সমাজে ব্যভি- 
ঢাঁর দোষ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল) ৭ এমন কি কোন২ ধর্দ্মশীস্ত্ুও উহাকে 
প্রশ্রয় দিয় গিয়াছে | $ কিন্তু এরূপ ভঙ্টাচার লৌকসমাজ কতদিন 
অঙ্ছমোৌদন করিয়া থাকিতে পারে 2 ব্যভিচার নিবারণার্থ দীর্ঘতম! 
মুনি এই রূপ শাসন স্থাপন করেন, যে “পতি জীবিত থাকিতে অথবা 
পঞ্চত্‌ প্রাপ্ত হইলে নারী যদি পৃরুষান্তর ভজন] করেন, তাহা হইলে 
তিনি অবশ্যই পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই | আর পতিবিহীনা 
নারীগণের সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি থাঁকিলেও তাহা ভোগ করিতে 
পারিবে না । বিষয় ভোগ করিলে অকীর্ভি ও পরিবাদের পরিসীমা 








প' মহাভারত 1 আদি পর্ষ 1 ১২২ অ. দেখ । 


$ নস্ত্রীদৃষ্যতি জারেণ ত্রাঙ্মণৌহ, বেদকর্মাণা। 
নাঁপো। মৃত্রপূরীধাতযাৎ নাগ্রির্দহ তি কর্মণা ॥ 


ঈ সং ক সং র্ সা ্ঁ সং 


স্বয়ং বিগ্রতিপন্না ফা যদি বা বিএতান্িতা । 

বলান্গীরী প্রভুক্তা ব! চৌরভূক্তা তথাপি বা। 

ন তাঁজ্যা দৃূষিতা নারী ন কামোহস্া বিধবীয়তে ॥ 
অত্বি সংহিতা 


৮৪ বিধবা বিবাহ । 


থাঁকিবে না” ।* বোধ হয় ব্যভিচার দৌষ বিশেষতঃ বিধবাদিগের মধ্যে 
এরূপ ধর্মশীসনকেও অতিক্রম করিয়াছিল, অতএব এই কালে 


সমাজ সংস্কারক ধর্মগ্রযেজক ধষিরা ধর্ম লাভের প্রলোভন দিয়া 
বিধবানারীদিগকে সহমরণে প্রবর্তন! করিবেন ইহা নিতান্ত 
সম্ভব বোধ হয় | যাহাহউক এই অনুমরণ প্রথা, বোধ হয়, 
বিষণ) হারীত প্রত্ৃতি ধর্মশীজ্রকারদিগণের ধর্শ ব্যবস্থা এচারের কাল 
হইতে হিন্দুসমাজে ওবর্ডিত হইয়| থাকিবে | সম্ভবতঃ তাহাদিগের কাল 
খষ্ট জন্যোর ৪1৫ শতাব্দী পুর্বে ধরা যাইতে পারে । দেখা যায়, এই সহম- 
রণ প্রথা পুর্বে ত্রহ্গদর্যয ব্রতাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিণু- 
হীত হয় নাই | যম)হারীত, কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিরা বিধবার ত্রক্মচর্য্য 
অবলম্বনেরই যথেষ্ট প্রসংশ। করিয়া গিয়াছেন | বিষ, ত্রহ্ষাচর্য্য 
তদভাঁবে অন্বারোহণ, ব্বহস্পতি অন্বারোহণ বা ত্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বনের 
বিধি দেন | অঙ্গিরা, ব্যাস, পরশর প্রভৃতি খধির! অঙ্গ্ম- 
রণের বিস্তর ফলগুচতির কথ নিদ্দেশি করিয়া গিয়টছেন ৭ যাঁহাহউক 
কালক্রমে অনুমরণ প্রথা সমাজে গরচরদ্রপ হইয়া পূড়িয়াছিল, 
তাঁহার সন্দেহ নাই। অবশেষে সর্বসাধারণ লোকের মনে এতদূর সংস্কার 





* মহাভারত আদিপর্ব | বাবু কাঁলীপ্রসন্গ সিংভের অন্ঠবাঁদ ১০৪ অ. 
প পরাশর বিধবার অনুমরণ ও ত্রহ্গচর্যয ব্যতীত বিবাহেরও বিধান 
ঘা ণিয়াছেন । এই ব্যবস্থাপকের বিধবা-কর্তবাতা নিদ্দেশের 
এই রূপ অভিপ্রায় বৌধ হয়, যে বিধবা নারী স্বীয় সমর্থ বিচার করিয়া 
উল্লিখিত উপায় ত্রয়ের অন্যতম আশ্রয় করিবে, অর্থাৎ যে বিধবা 
অনুমরণ বা ব্রক্মচর্ষ্য ব্রতীল্ষ্ঠানে অশক্ত হইবে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ 
করিবে; এবং যে একপাতিত্বধর্শ শ্রের বোধ করিয়া অন্ব- 
মরণে প্ররর্ভ ন্] হইয়া সংযতেন্দ্ির থাকিতে পারিবে, সে ত্রঙ্গচর্যা 


ছিন্দু বিবাহ সম্ালোচন । ৮৫ 


হইয়া দড়াইয়াছিল যে পতিত্রতা স্ত্রী না হইলে তাদৃশ ব্রতাঁবলম্বন 
করিতে অন্য স্ত্রী কখনই! সক্ষম হয় ন]। অণ্পবাল গুর্কে এই কুসংস্কার 
হইতে দুশ্চরিত্রা নারী বিধব। হইয়] অনেকস্থলে স্বকীয় গুপ্ত ব্যভিচার 
দোষ ক্ষালন করিবার উদ্দেশে অকুত$ সাহসের সহিত চিতারো হণ 


লি ০ 


সদ ৮ 


করিত | অনেক স্থলে বিধবার আ'তীয় স্বজনেরা সহমরণ পরাড্যখ 
বিধবাকে মৃতব্যক্তির জ্বলন্তচিতার উপর বলগুক্ক নিক্ষেপ নি রি 

করিয়া ফেলিত। অবশেষে আমাদিগের'গবর্ণমেন্ট এই অত্যাচার নিবারণ 
জন্য প্রথমতঃ এক নিয়ম সংস্থাপন করেন, তদ্থারা সহমরণ স্থলে জনৈক 


রাজপূরষ উপস্থিত থাকিয়া বিধবার চিতীরোহ্ণ ব্রতে সম্যক প্ররত্তি 
জাঁনিলে তাঁহাকে তাহা আচরণ করিতে দিতেন | এই রূপ নিয়ম সজও 


(১৮১৫ হইতে ১৮২৮ খুঃ অঃ পর্য্যন্ত) গ্রতিবৎসর ৩ হইতে 
৬ শত; এবং অন্য এক বৃৎ্জর ৮ শত বিধবা সহম্রণ আচরণ 


অবলম্বন করিয়া জীবন ক্ষয় করিবে । অপর, যে প্রাগুক্ত উভয়বিধ 
অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বামীর চিত জীবন বিসঞ্জন দেওয়াই অপেক্ষাকৃত 
সুসাঁধ্য মনে করিবে সে তাহাই করিবে | এই শেষ বিধান পরাশরের 
মতে সর্কোৎকুষ্ট । বোধ হয় এই কালে সমাজের এ কূপ ছুরবস্থ 
হইয়াছিল? যে স্ত্রীদিগকে সাধ্বাচারে রত রাখা স্কিন হইয়া পড়ি- 
য়ছিল। স্মতরাং বিধবার অচিরে জীবন ধ্বংশ হওয়াই উচিত বিবেচিত 
হইয়াছিল । যাহার! অঙ্গনরণ ব্রতান্বষ্টানে অপারগ হইত তাহাদিগকে 
ব্যভিচার দোষ হুইতে রক্ষা করিবার জন্য ত্রহ্মচর্ধ্য এবং তদনুব্্প 
পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা দিতে বাধ্য হইতে হুইয়াছিল। পরাশর অন্যান্য 
নারীর সন্বন্ধেও ব্যভিচার দোষ না ঘটিতে পারে এজন্য অনেক শাসন 
প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন । তিনি খলেন। যে স্বামী দেশাস্তর- 
গত বা ৃত হইলে অথবা পরিত্যাগ করিয়া গেলে যে স্ত্রী জার হইতে 
গভ উৎপন্ন করে সে পাঞ'নরিণী পতিতা নারীকে ভিন্গরাঁজো 
নির্বাসিত করিয়া] দিবে | ইত্যাদি * ১ * পরাশর,সংহিতা, ৯অ, | 





৮৬ বিধবা বিষ । 


করিয়াছিল ।* পরিশেষে ১৮২৯ খষ্টাকে মহাত্সালর্ড উইলিয়ম 
বেন্টিক যে আইন প্রচার করেন (1০৫. ১৮17) তদ্বারা সহমরণ 
প্রথা এক কালে নিবারিত হইয়া গিয়াছে /যদিও তাহার পর কখন কেহ 
গোপনে সহমরণ আচরণ করিয়াছিল ফলতঃ সম্প্রতি রাজশাসনের 
এদুর্ভাবে উহার আর নাম মাত্রও নাই। 

আর, গ্ুর্ষে উক্ত হইয়াছে যে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিধকা 
বিবাহ রীতি এশ্ণে এচলিত নাই, অতএব বিগত ১৮২৯ 
খষ্টান্দ হইতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুবিধবার একমাত্র ব্রহ্গচর্যযব্রতই 
অবলস্বনীয় হইয়াছে 1 নিম্বশ্রেণী মধ্যে যে স্থলে বিধবাবিবাহের 
পদ্ধতি প্রচলিত নাই তথায় বিধবানারীর। ব্রহ্মচর্য নিয়মের মধো 
রতিক্রিয়াবিরতি-নিয়মই পালন করিয়া থাকে । তবে অনেকে 
সময়ে ব্রতেপ্বাসদি নিয়ম কৰিয়। থকে | যহৈ?হউক উচ্চ শ্রেণীতে 
ব্রহ্মচর্যাব্রত পুরাকালে যেরূপ কঠিনতার সহিত পালিত হইত 
অধুনা অনেক দেশে এবং অনেক গৃহে তাদৃশ রূপে অন্ুষ্ঠিত 
হইতে দেখা যায় না । পূরাকালের যে সকল বিধবার 
্রন্মচর্ধাব্রতি ধারণ করিত তাহারা একাহার এবং ফলসুলীদি 
তক্ষণ করিয়। জীবন ক্ষয় করিত, ণ পরিচ্ছদ ও গীাত্র সংস্কারের 
কোন আড়ম্বরই ছিল না | এমতকি স্থক্ষবন্ত্র পরিধান করিলে 
স্বামীর বিষয়াধিকীর হইতে বিধবীকে বঞ্চিত হইতে হইত, £ 


"৯0510101518 15108850209, 
প একাহা রং সদ কাধ্যঃ ন দ্বতীয়ঃ কথঞ্চন । স্মৃতি 
কামস্থ ক্ষপয়েৎদেহং পুষ্প সুলফলৈঃ শুভৈঃ। 
মনত ৫1৯৫৭ 
! জ্রীণাং স্বপতি দাঘস্ত উপভে।গ ধ ফলঃ স্মতঃ। 
নাপহারং স্ত্রীয়ঃ কুর্য 7 পতিদীয়াঁৎ কথপণন ॥ 
ণ উপর্ভোগো৯পি ন শক্ষবস্পরিধানাদিনা, ইত্যাদি । দাঁষভ।গ 





ছিন্দ্র বিবাহ সম।লোচন | ৮৭ 


বিধবা কোন প্রকার গন্ধদ্রব্য উপতোঁগ করিত ন1, এবং স্ব'মীর শষ্যায় 
শয়ন করিলে তীহাকে' পাড্তিত করিত, | * বিধবার পক্ষে 
দ্বিসিদ্ধ তগ্ড,ল অতক্ষ্য এবং তান্বল গোমাংস সদৃশ্শ ছিল, 1 উপ- 

(স ও ত্রতান্ষ্টান অত্যন্ত অধিক ছিল | স্থুলকথা বিধবার] ব্রহ্গচর্থ্য 
ব্রতালম্বন করিয়া দেহকে ক্রমশঃ ক্ষয় করিয়া ফোলত । এক্ষণে 
বিধব| ব্রন্মচর্য্যের তত কাঠিন্য নাই । কোন২ং দেশের কোনং 
বংশের বিধবানারী ব্তীত অপর সাধারণ বিধবা রমণীরা দ্বিসিদ্ধ তল, 
অবস্ব,ল প্রভৃতি অভক্ষ্য অবাধে ভক্ষণ করিতেছে। ভদ্র ঘরের অনেক বিধ 
বার মধ্যে স্ুক্মবস্্র পরিধান, অলঙ্কার ধারণ, মৎস্যাদি ভক্ষণ, দুইেল 
অন্ন (ভাত) একাদশীতে রোটিকাদিঃ হয়ত বা অন্নও গ্রন্ণ অনায়াসে 
হইতেছে । ইহ1 বিশ্বায়ের বিষয় নেও যে স্তকঠিন ব্রহ্মচঘণ নিয়মাবলী 
প্রোক্ত রূপে ব্যভিচরিত হইবে | একে ত্রহ্গচয? সহজেই ছুশনীয় 
ব্রত, তাহাতে উচ্থার অবলম্বনের কৌন কাল নিয়ম নাই ; জ্তীর যে 
অবস্থায় হউক বৈধব্া দশ: উপস্থিত হইলেই উহ পালনে 


প্ররত্ত হইতে হয় | বৃদ্ধাবস্থায় যখন ভোগবাসনা ও বিশয়াশক্তি 
ত্রাস ব1 তৃপ্ত হইয়] যায় তখনও যে রূপ, আর যৌবন1রস্তে বা যৌবন 


কালে যখন সংসার স্থখ ভোগেচ্ছা কেবলমাত্র অঙ্ক রিত বা বিকশিত 
হইয়াছে তখনও ঠিক সেই রূপ বিধবাকে নিয়মবতী হইতে হয় | 








* পর্য্যন্ক শায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং। 
গন্ধদ্রব্যস্থ_সস্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়। রা  স্থৃতি 


৭ অতক্ষ্যপ্জ যেতিন1% বিধবাত্রহ্গচারিণাঁং 
তান্ব,লঞ্চ যথা ব্রহ্মণ তথা ছিপি্িমক্সকং | 
তাস্ব লং বিধবান্ত্রীণাং ফোতিনাং ব্রহ্মচারিণাং। 
তপস্থিন্বঞ্চ বিপ্রেক্জর গোমাংস সদৃশ্শং ধ্রুবং ॥ 
ত্রঃ বৈঃ ব্রক্মঃ,২৭ অ, 


৮৮ বিধবা বিবাহ । 


সুতরাং এই শেতেক্ত বিধবা অবলা হইতে ত্রহ্গচর্যের সুচারু 
অনুষ্টান কিরূপে প্রত্যার্শ করিতে পারা যায় 2 যাহাহউক 
যাহারা ব্রহ্মচর্য্যের কঠিন নিয়ম পঃলন করিয়া থাঁকেন তাহাদিগের 
কন্টসহতা। ও ত্যাগস্বীকার গুণের বহু প্রশংসা করিতে হয় । মুস- 
লাঁন, খস্ঠীয় প্রভৃতি ভিন্ন সমাজের লোকেরা যদি হিন্দু বিধবাকে 
নিরধ, উপবাঁস অবস্থায় ক্রমান্বয়ে ২৩ দিন পাঁক পরিচর্থ্যা করিয়া 
অক্লেশে আজীয় স্বজন ভৃত্য অতিথীকে ভেখজন করাইতে দেখেন তবে 
উভ।এ| বিশ্মায়াবিশ্িিষ্ট না হইয়] থাকিতে পারিবেন না । হিন্দ্ু বিধবার! 
ধর্দের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ছুঃসহ কষ্টকেও অনায়াসে সহ্য 
করিয়।! থাকে । কিন্তু পরিতাপের বিষঘ, এই অভাগিনী স্রীলোকেরা 
সমজ হইতে সযুচিত সঙ্গান্তভূতি প্রাপ্ত হয় না, গ্রত্যুত নিতাস্ত 
অনাদূত অবস্থায় কীলষাঁপন করে | কি শ্বশুররুল, কি পিতৃকুল, 
কোথাও ইহাদিগের আদর নাই | শ্বশুরকুলে যদি বিধবা 1বষয়।- 
ধিকারিণী হয় তবেই তাহার কতক সমাদর, নতুবা উভয় বুল হইতে 
সর্ধবদ1 বাক্যঘন্ত্রণ সহা করিয়া জীবনপাত করিতে হয় । বলিতে কি, 
হিন্দ্বিধবাদিগের ছুরবস্থ।র বিষয় চিন্তা করিতে অণ্পই €লাক আছে । 
ন্সোভের বিষয়, সামাঁজিকগণের মধ্যে অনেকের সংস্কার এই যে, স্রীজাতি 
আপন দোষেই বিধবা দর্শাগ্রস্ত হয়। অনেক পিতামাতা ও ভ্রাত। 
ধিধবাকে তিরস্কার চ্ছলে কহিয়। থাকেন, যে “আমরা এমন ঘর বর 
দেখিয়া তোর বিবান্ন দিলাম তুই তাক! খাইয়া ফেলিলি"' | হায়! 
নিরপরাধিনী অবলাকে ভাহার বৈধব্যদশার একমাত্র কারণ নির্ণয় 
করিয়৷ তাহার এতি সমবেদনা] প্রদর্শন না করা কি নিষ্ঠরতার বিষয় ! 
অরধিকন্ কথিত ভ্রমাক্সক বিশ্বীসের উপর নিভর করিয়া তাহাদিগকে 
হীনাবস্থ।য় রাখ] কি পাপেরই কাঁ্ষ্য ! 


হন্দ্ু বিবাহ সমালে৮ন। ৮৯ 


দেখ] যায়ঃ হিন্দুবিধবাকে সচরাচর জা ও ভরাতৃভার্ধ্যার আজ্ঞাবছ। 
দাসী স্বরূপ হইয়া থাকিতে হয়, বিধব1 ননন্দব ব বিধব। জা দিব? 
রাত্রি সংসারে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াও যৎ্সাঁমান্য দোষেই 
উহাাদিগের তিরস্কারের পাত্রী হইয়। থাকে । ছুঃখের বিষয়, ইহার! ষে 
কারও নিকট আত্মছুঃখ নিবেদন করিয়া স্বকীয় হৃদয়ের ভার লাঘব 
করিবে, এমত লোক নাই | কেবল বিধবাই বিধবার ছুঃখ জানিতে পারে । 
আবার, যে ছিন্দ্ূপরিবার ধন্ম-ভীরু তথায় বিধবাদিগের অনিচ্ছা 
ও মসমথতা সত্ব বহুবিধ ব্রত নিয়ম পালন করিতে হয় । একা- 
দশ্শীর দিনে, ক্ষুধার কথ। দূরে থাকুক, পিপাসায় কণ শুদ্ক হইয়া! গেলেও, 
অথবা সে দিন ঘোরতর পীড়া গ্রস্ত হইলেও বিধবাকে বারি বা উবপ 
মাত্রও সেবন করিতে দেওয়! হয় ন।। বিধবার তঙ্গিমিত মৃতু ঘটিলেও 
ক্ষতি নাই | বাঁসবিক একাদম্শীর দিনে বিধবার মৃত্যু হইলে মুসূর্ষ, অব- 
স্বায় তাহার কর্ণ-রুছরে গঙ্গীজল দিবার রীতি আছে । হায় !কি নশংস 
ব্যাপার! ধর্শ-ব্যবস্থাপকদিগের কি ভয়ানক শাসন ! চিন্তা করিলে বি- 
শ্মিত হইতে ছয়, যে অনেক হিন্দু বিধব। উল্লিখিত যাবতীয় ক্কেশ জন্মান্তীণ 
পাপের প্রতিফল জানিয়া অস্ান বদনে সহা করিয়। থাকে ।ছায় ! 
এই রূপে কতশত নারী কথিত বছবিধ শারীরিক ও মানসিক ছ্ুঃখভোণ 
করিয়া জীবনপাত করিয়া গিয়াছে, এবং এখনও করিতেছে, তাহার 


পরিসীমা নাই । 


এই প্রস্তাবের প্রথম ভাগে হিন্দু সমাজে বিধবানারীর পুনরুদ্বা্ত 
থে পুর্বান্থষ্ঠিত ও শাস্্রানমোদিত আচার, তাহা বৌধ হয়, নিঃসন্দেছে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে | এক্ষণে ইন্ভা কতদূর যুক্তিসম্মত, তাস্থার 
আলোচনা করা যাইতেছে । 


৯০ বিধব! বিবাহ । 


বিধবা মাত্রেরই পুনরায় বিবাহ যে যুক্তিসত, এমত বোধ হয় 
না । ভোগ্ৰাসনা-পরিতৃপ্তা, পুক্রপৌক্রাদিসমন্থিতা কিন্বা প্ররুত 
পতিপরায়ণা নারী বৈধৰ্যদর্শ গ্রস্ত হইলে তাহার পূনরায় পতিগ্রহণ 
কখনই যুক্তির অন্থুমোদনীয় নছে। ফেছ্ধেতু তদ্দারা বিধবার বা সমাজের 
কিছু মাত্র উপকারের সম্ভাবনা নাই । পক্ষান্তরে যে যুবতীদিগের ভোগ" 
রাঁসনা কিছু মাত্র তৃগু হয় নাই, অর্থাৎ যাহার পতিপ্রেম সখ ভোগ 
রুরিতে পায় নাই এবং চিত্তবিনোদক ও ভাবী জীবনের সন্থাঁয় পুত্র 
লাভ করে নাই, তাহারা যদদি দুত্তগ্যক্রমে বৈধব্যদশীয় উপস্থিত হয়, 
তবে তাহা দিগের নিজের এবং সমাঁজের স্খ ও ছিতসাধনের নিমিত্ত 
পুনঃ পতিগ্রহণ অবশ্যই যুক্তি সংগত হইতে পারে | 
গৃহস্থের গৃহধর্ম সমাহিত ন1 হইতে জ্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে যে যুক্তিতে 
তাহার পুনরায় ভার্যাগ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়? অতৃপু-ভোগলালস! এবং 
সন্তানবিহ্ীনা অবল। পতিবিরছিতা হইলে তাঙ্বার পুনঃ পতি স্বীকার 
রুরা সেই যুক্তিরই সাধ্য | পুরুষের পত্বীই যেরূপ গৃহস্থাশ্রম ও সুখের 
মুল, নারীর স্বামীই সেইরূপ সংসারাশ্রম ও স্থখের আকর | (যেমন 
নারী ব্যতীত পুরুষের সন্তান জননাীদি কার্য নির্বাহ এবং ৪৯৬ 
বিবিধ স্থখ লাভ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষ ব্যতীত নরীরগ 
তার্দৃশ কার্ধ্য সম্পাদন ও সুখের প্রত্যাশা নাই । আমদিগের বেদ 
বলিতেছেন; যে এই আত্মার অদ্ধেক পত্ভী।* স্মৃতিকর্তা মহর্ষিরাগ 
কথিত বেদবাক্য উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন; যে পুরুষ যাবৎ 
গৃহী না হয় অর্থাৎ বিবাহ না করে, তাবৎ সে অদ্ধমাত্র 


শী বক 





* অদ্ধে। বা এষ আত্মা পত্রীতি” শ্রুতি । 
ব্যবস্থাদপণ-ৃতবেদ (১ অ.। ৪ পরিচ্ছেদ) 
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থাকে; * এবং গৃহস্থ জ্রীহীন হইলে তাহার দেছান্ধমাত্র জীবিত 
খাঁকে।+' বাস্তবিক ইঙ্পা কেমন যুক্তিগর্ত কথ] ! বিবেচনা করিলে 
সংসারে মৃতপড়ীক-পুরুষকে অদ্ধ দেহী বলিতে হয় ! যদাপি অদ্বণঙ্গী 
ব্যক্তি সংসারে বাস করিতে অলমর্থ ও অযোগ্য বলিয়। তাছার পুনরায় 
ভার্ধ্যা গ্রহণ ন্যায় সঙ্গত হইয়া থাকে, তবে এ রূপ স্বামীহীনা 
অবল1ও অদ্ধণঙ্গিনী (বরং অপেক্ষারুত দুর্বল অদ্ধেক অঙ্গের অধি- 
কারিণী) স্মতরাং খৃহস্থাশ্রম বাসে নিতান্ত অসমর্থ ও অযোগ্য বলিয়। 
তাহা রও পুরুবান্তরকে আশ্রয় কর! যে একান্ত ন্যায়ান্থমোদিত, তাহার 
সন্দেহ কি 2 অপক্ষপাতী হুইয়| বিবেচনা করিলে মৃতপত্বীক 
পুরুষের পক্ষে পুনরায় দার গ্রহণ যত আবশ্যক, বিধবানারীর পুনঃ 
পতিগ্রহণ তদপেক্ষা অধিকতর ওয়েবজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। 
স্ত্ীজাতি পুরুবজাতি অপেক্ষা! শারিরীক ও মানসিক বল বিষয়ে 
ছুর্বল বা স্থযুন ৷ এই প্রযুক্ত, বোধ হয়, দূরদর্শী পণ্ডিতের স্ত্রীর 
পগ্রতিবাক্যে অবল] শব্দ প্রয়োগ করিয়| গিয়াছেন । আধুনিক 
স্থপ্রসিদ্ধ বৈজ্জানিকেরাও স্ত্রীর অপেক্ষারুত ছুর্বলতাঁর বিষর়্ 
যুক্তকণ্টে স্বীকার করিতেছেন । $ অন্গুমান হয়, প্রাচীন আর্ধ্যরা 
স্ত্রীর ভূর্বলতা। প্রযুক্তই পুরুধজাতির সর্বদা অধীন থাঁকিতে উপদেশ 


শনি 





* যাবন্স বিন্দতে জাঁয়াং তাঁবদদ্ধে ভবেৎ পুমাঁন্‌। 
নাদ্ধং প্রজায়তে সব্বং প্রজায়েতেত্যপি আ্রতিঃ ॥ 


ব্যাস স্মৃতি । 
+ যন নোপরত ভারা দেহান্ধং তন্থ জীবতি | 
দায়ভাগ-পৃত বৃহস্পতি বচন । 
[80 ৪0 টি হট (৮ হম 09 মহিলা নেজ মিশে 002 
(18010 010৮৮ দিনত) 2৯ না ই11% 10161701000 ৫৮ 


110 0810 170 ৮0001210180 81067100170 01150010177 
11114011011) 7. 881), 1861 18, 


1110 01101011211, ২ 


হ বিধবা বিবা্ঠ | 


দিয়। থাকিবেন |+ যাঁহ।হউক জ্বী অপ্রেক্ষা পুকষজাতি যে 
সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় দমন করিতে অধিক মর্থ, তাহা বোধ হয় কেহই 
অস্বীকার করিবেন না । অতএব বলিতেছি, ঘে পুরুষ স্ত্ীহীন হইলে 
তদবস্থাতে অনায়াসে জীবনক্ষেপ করিলে করিতে পারে, কিন্তু নারীর 
সৃতপতিক। হইয়া বৈধব্য দশীয় কীলক্ষেপ কর! তউদূর সহজ কখ- 
নই নহে | যদিও যৌবনকীলে সতী পূরুষ উভয় জাতিরই ছুষ্প- 
/ব্বতি সকল প্রবল হুইয়। উঠে, কিন্তু স্ত্রী জাতি স্বভাবতঃ ছূর্বল বূলিয় 
উহদিগের ইন্রিয়বেগ সম্বরণ কর? অপেক্ষাকুত কঠিন | বোধ হয় এই 
হেতু যৌবনকাঁলে স্ত্রী পতিরই বশে থকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । ঘৌবন- 
কালে নারীর পিতা মাতা বা অপর আত্মীয়ের তাহ ভরণ পোষণ 
করিতে যে অসমর্থ হয়, বা উহার প্রতি উহাদেগের বাঁসলোর 
/যে খর্সত1 উপশ্থিত হয়, এমত নহে; রমণীর ইন্দ্িয়ত্তি পরিতৃপ্ত 
কর। পিতা প্রভৃতি আ্মীয়গণের কার্য নয় বলিয়া যৌবনের পুর্বে 
তাহাকে ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা হয় । আশ্চর্যের বিষয়? 
যৌবনকাঁলে নারীদিগের মন পিতৃ মীতৃ-ন্সেহ বা ভ্রভৃ-বাঁৎসল্য 
অপেক্ষা গুরুতর পতিগ্রেম লাভে স্বতীবতঃ ব্য ও সমুৎস্থক হইয়? 
থাকে ॥ প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য নিষ্লম? আজন্মোপকীরী ন্সেহময় 
পিতা, মাতা ও ভাতা অপ্েক্ষীও এই নুতন ব্যক্তি (স্বামী) তরুণীর 
ঘনিষ্ট, বসল এবং আক্ীয় হইয়া/ থাকে । ইহার কারণ কিঃ ইহার 
স্থল কারণ এই ঘে? যুবতীর স্বতাবস্থুলভ রমণেচ্ছা, দর্শন» শ্রবণ, 
1 স্ত্রীজীতিরবলা শঙ্বদ্রক্ষণীয়া, ৬০৬ ] 
ব্রত বেহ 


বাঁল্যে পিতুর্বশে তিষ্টেৎ পাঁণিগ্রীহস্য যৌবনে | 
পৃজানা: ভর্তরি তেতে ন ভজেৎ হী স্বতজ্ঞতা ॥ মনত ৫1১৪৮ 
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ও স্পর্শেন্দিতের তুক্তিবাসনা। এবং তাহার সন্তীন ও এরশ্বর্যযাদি লাভের 
স্পৃহা এক মাত্র পতি হইতেই, স্থচারু রূপে চরিতাথতা লাভ করে । 
পতি স্ত্রীর ইন্ড্িয-বৃন্তি নিচয়ের তৃপ্তিসাঁধন করিয়া উহাকে নানা পাপ 
ও বিপদ ছইতে নিয়ত রক্ষ| করিয়| থাকেন । এনক্টণে যদি কোন 
নারী দ্ুভণগ্য ক্রমে যৌবনকীলে পতিহীনা স্থয়, তবে কথিত ইক্জরিয়- 
রত্তি সমস্ত কি বূপে টরিতাথ ত। লাভ করিবে £ অথব| সে কি প্রকারেই 
বা স্বকীয় স্বভাবতঃ তৃপ্তন্সথ ইঞ্জিয় সকলকে সংযম করিতে সক্ষম 
হইবে ১ অধিক নহে, যদি বৈধব্য দর্শী উপস্থিত হইলে যুবতী নারীর 
জননেক্দ্রিয় বিকৃত হইয়। পড়িতঃ খতুআব রহিত হইয়া যাইত, এবং 
উহ রমণেচ্ছা উদ্দীপন আর না করিত; কি এই কালে দর্শন, শ্রবণ ও 
স্পর্শেক্দ্রিমাদি রতিপ্রবভ্তির উত্েজেন1 কার্য্যে সহায়তা কত্রিতে ক্ষান্ত 
হইত, অর্থাৎ চক্ষুঃ যদি শুবেশ পুকষের প্রতিবিষ্ব তাঙার মস্থিক্কে 
প্রতিফলিত না করিত, শ্রবণেক্দ্রি় স্ুরতগ্রসঙ্গ বা আদিরস 
ঘটিত কথা প্রতিপ্নিত করিতে নিরস্ত হইত, ত্বগ্যস্ত্রের স্পশীন্ুভাব- 
কত শক্তি রহিত হইয়া পন্ডিত, তবে বুঝি তীম বিধব। হলেই ইন্জিি় 
সকল চিরশাস্তি লাভ করিয়] থাকে । যখন পাতলা হইলেও নারীর 
দৈহিক উপাদান ও শারীরধর্শ সকল বিকৃত ক। পরিবর্তিত ন1 হইয়। 
পুর্ববৎই থাঁকে, তখন তাহার সংসারে থাকিতে হইলে সাধারণ 
স্ত্রীর ন্যায় পুরুষের (এস্থলে দ্বিতীয়পতির )সম্বায়ত। অবশ্যই প্রয়েজন 
হইতে পারে । ড়া বা বৃদ্ধা বিধবার উল্লিখিত সহায়তার প্রয়োজন 
ন1 হুওয়ীর বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে 1 কিন্ত বাঁলিক ও যুবতিদিগের 
তাঁদৃশ সহায়তা সর্ধতোভাবে প্রয়োজন সম্ভব হইতেছে ॥। কেবল 
তন্মধ্যে যাহাদিগের রিরুংস1 প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অগ্রবল, অথবা 
যাঁহদিগের মানসিক মতযমনী শক্তি বুলবতী, ত]ভ্বরা ঘি পুর্ব।বধি 


৯3 বিধব] বিবাহ | 


একান্ত পতিপরাষণা থাকে; তবেই পুরুষাস্তর গ্রহণ ব্যতীত বৈধব্যা- 
বস্থায় এক প্রকারে কাল যাপন করিতে পারে । 

যখন প্রতিপন্গ হইতেছে, যে স্থল বিশেষে বিধব! রমণীর পুনরায় 
বিবাহ সম্পূর্ণ যুক্তির অনুমোদিত; তখন অশ্মাদ সমাজে ব্ধিবা বিবাহ 
এক কালে অগপ্রচালত হওয়ায়, এবং বিধবা মাত্রের অম্ধ- 
মরণ বা ত্রক্মচর্যা প্রতানু্ানের নিয়ম থখকায় ফি কি'অনি- 
কৌোৎ্পাদিত হইয়া আসিতেছে, অত্তঃপর তাহার অনুশীলন করা 
শাইতেছে | 

অগ্রে স্মরণ ও ত্রঙ্গচর্যযের কথা উল্লেখ করিতেছি । 
হিন্দু সমাজে নারীর একপাতিত্ব ধর্খের সমীদর আদিম কাল 
হইতে চলিয়া আদিতেছে (মধ সহমরণ ও অন্থুমরণ প্রথ! প্রবর্তিত 
হওয়ায় এ ধর্মের পরাকণষ্ঠ। প্রদর্শিত হইয়ীছিল | ফলতঃ নারী পন্তি 
বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অথব। অনতিবিলস্থে জলন্ত চিতীয় আত্মশবিসর্জন 
করিলে তীহ্থাকে ব্যভিচার দোষ স্পর্শ করিতে পাঁরে ন। সত্তযঃ কিন্তু 
তদ্বারা সমাজের কযেকটী অনিষ্ট সংঘটন হয় | যথা 

১। পিতৃ বিয়েগের সঙ্গে সঙ্গে মাভৃবিয়োগ প্রযুক্ত সন্তানের 
উভয় ক্ষতি যুগপৎ সহ করিতে হয় । 

২।যে স্থলে মাতা শিশুসস্তান (ছুগ্ধপৌধ্য না হউক ) রাখিয়। সহ- 
ছামন করেন, সে স্থলে কথিত সন্তানের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে 
ঘোরতর কষ্ট উপস্থিত হওয়া জন্তুব | 

৩। মাতা সহমৃতা হইলে অনেক স্থলে পৈত্রিক বিষয়বিভব 
ক্ষণাবেক্ষণের ব্যাঘাত ঘটে | 

৪ | বিধব| অন্থুগমন করিলে তাহা হইতে এ্জারদ্ধির সম্তীবন? 
সঙ্গেই নষ্ট হয় ।-€ এ বিষয়ে অন্গুমরণ ও ব্রহ্ষচর্য্য তুল্য ফলদীয়ক ১ 


ছিন্দু বিবাহ সমালোচন । ৫ 


৫ |বিধব।র অন্ুমরণ অপামধিকও অস্বাভাবিক মৃত্), বলিতে হইবে । 
সুতরাং ইহা দ্বারা সংসারে এাতিক স্্রীপূরুষ সন্বস্ধীয় তুল্যসংখ্য- 
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, অর্থাৎ পৃথিবীতে স্রীর_ সংখন অপেক্ষাকৃত 
হাস হইয়া া়। 

৬। বিধবা সহমৃতাঁ হইলে উহা হইতে সংসারের অন্যান্য 
উপকারের সম্ভতীবনাও উৎসিঙ্স হয় । সকলেই অবগত আছেন, বর্ত- 
মান সমাজে বিধবা নারীদিগের শারিরীক পরিশ্রমের দ্বারা কত 
উপকার সাধিত হয়। শিশু সন্তানের লালন পালন, পীড়িতীবস্থার 
সেবা, ৃ্কার্ধ্য প্রভৃতি বিধবা নারী হইতেই অনেক স্থলে নির্বাহিতু 
হইয়া থাকে । অতএব বিধবা অন্কমরণ ব্রতীবলম্বন করিলে 
তাহা হইতে সমাজের কথিত উপকাচর আর প্রত্যাশা 
কোথায় থাকে 2) 

সমাজে যত কাল এই অন্মরণ গ্রথ! প্রচলিত ছিল ততকাল উল্লিখিত 
অনিষ্ট নিচয় উদ্ভব হইয়| আসিয়াছিল, সন্দেছ নাই । এখনও পর্য্যন্ত 
তাহার কতক ফল আমর। ভোগ করিতেছি । 

অপর» যে বিধবা নারীরা চিরত্রহ্ষচর্যা পালন করেন 
াহ্'র| জীবনান্ত পর্য্যন্ত একপাতিস্ব ধর্ম রক্ষা এবং মৃত পতিকে 
অহরহঃ স্মরণ করিয়। পতির প্রতি অল্গুপম প্রেমের চিন্ন প্রদর্শন করেন, 
তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই ;২কস্ক এই ব্রহ্ষচর্ধ্য নিয়মে বিধবা 
রমণী নিরত থাকিলে নিসু লিখিত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । যথা 

১। ব্রহ্মচারিণী বিধব1 সম্ভতীনোৎপাদনে বিরত থাকায় সমাজে 
প্রজারদ্ধির বিদ্ব বশত্ঃ অনিষ্টোম্চাবিত হয় | 

এই ব্রঙ্গচর্যয নিয়ম বৈদিক কাঁল হুইতে বর্তমান কাল পত্যস্ত 
জমীজে এ্রচলিত আছে | পুর্ববে২ অকাল মৃত্যুর, আতিশষ্য, এবং 


৯৩৬ বিধবা বিবাহ । 


অঙম ও বহু বিবাহ প্রচলিত না থাকায় বিধবার সংখা! 
সমাজে অস্পই ইত (মহাভারতের নানা স্থানে বিধবার সংখ্যার 
বিরলঙার কথা নিদে'শিত দেখা যায় )। দ্বিতীয়তঃ কথিত অষ্প সংখ্যা 
বিধবার মধ্যেও অনেকে ক্ষেত্রজ ও পৌনর্ভৰ পুক্র উত্পাঁদন করিত । 
সুতরাং থে অবশিষ্ট বিধবার চিরত্রহ্মচধ্য অবলম্বন করিত তাহাদি" 
গের সংখ্যা নিতীস্ত অল্পই | ইহাদিগের হইতে সমাজের এজা বৃদ্ধির 
যৎ্সামখন্যই ব্যাঘাত ঘটিয়। থাকিবে | পক্ষান্তরে অধুনাহন কালে 
বহুবিধ কারণে বিধবার, বিশেষত৪ বাল-বিধুবারঃ সংখ অন্তীষ বৃদ্ধি 
পাইয়া দআসিতেছে | এদিগে বিধবা মাত্রই ব্রহ্মচষানুষ্ঠান করিতে 
বাধ্য, সুতরাং বিস্তর বিধবা ন।রী সম্তানো ৎপাদন কার্যে বিরত থবকাষ 
সমাজে প্রজারদ্ির বিশেষ বিদ্ব উপস্থিত হইতেছে । আর, দেখা 
যাঁয়, উহা।দগের মধ্যে অনেকে অকাল গভধারণ গ্রতৃতি অত্যাচার 
কর্থক স্পৃ্ট নহে বলিয়া সচরাচর ন্ুস্থকায় ও সবলশ্রীর | 
অতএৰ ইহা দিগের হইতে জন্তানোচ্চৰ ভইলে অবশ্যই স্বস্থকীয় ও 
বলবান্‌ সম্ভতানই জন্িতে পারে | কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, বর্তমান সমাজে 
বে নারীরা গ্রজাবদ্ধন ব্যাপারে নিয়োজিত আছে তাহাদিগের 
মধ্যে অনেকেই বালিকা, বৃদ্ধা এবং রূগ্জা । তাহাদিগের হইতে ছুর্কবল; 
রূগ্ম ও অস্পারুঃ সন্তান উদ্ভব হইয়া সম(জের পূধি সাধন করিতেছে । 
ইস্থাদিগেরই জন্য হিন্দুজাতি (বিশেষতঃ বাঙ্গালি) বল, সাহন্স 
প্রতিভা গ্রসৃতি গুনে অন্যান্য জাতির নিকট হেয় হইয়া পঁডিয়াছে | 
যাহাহউক ইসা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে হিন্ু সমাজে 


বিধবা নারীরা আবহমান কাল ব্রক্মচয?-নিয়মবতী হইয়া ন1 
ঘ।ক্লে (এবং গুর্কোক্ত অন্ুমরণ ব্রত অবলম্বন না করিলে) 


রুত বীর, কত মেধাবী, কত পার্খিক-ও কত শর উদিত হইত, এবং 


ছিন্দ্ু বিবাহ সমালোচন । ৯৭ 


তীহাদিগের বংখ এপধ্যন্ত জীবিত থাকিলে সমাজের কত হিতসাধিত 
হইত, তকে অনুভব করিয়া উঠবে যদি আফ্টকমীমহী জা 
ও অঞ্ালিকা চিরক্রহ্মচঘ? অবলম্বন করিয়া দেহপাতি করিয়া যাইতেল, 
তবে ক্ষত্র্িয়রাজ পাণ্ুও ধৃতরাষ্ট্র কে)থা হইতে সমুদ্ভত হইতেন 

অনন্তর বিধব1 বিবাহ অপ্রচলিত থাকার বিষয় উল্লেখ করিতেছি । 
বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহ ব্রীতি রহিত হওয়ায় বিধ্বমগুলীতে 
ব্যভিচার দৌষ ও তন্সিবন্ধন সমাজে ঘোরতর অনিষ্ট উদ্ভাবিত 
হইয়া আসিতেছে । এবং অগদ বিবাছের 'অন্নষ্ঠান অনিথান 
হইয়] 'পড়িয়াছে । 

ক অধুনা সমাজে অকাল মৃতুযুর গা1ছুভাব হেতু এবং অসম 
ও বহুবিবাছের কুৎসিত পদ্ধতি অত্যন্ত প্রচলিত থাকায় দিন২, 
বিধবা নারীর সংখ্যা রদ্ধি পাইতেছে । ইহধদিগের মধ্যে 
বালিকা ও যুবতী ন)রীই অধিক | বাল্য, অসম ও বহু-ৰিব]হিত] 
বিধবাদিগের মধ্যে পতি ভর্তি ও পতিপ্রেম প্রায়ই বিদ্যম!ন দেখা যায় 
না, এদিগে বর্তমান ব্রন্ধচর্যয-নিয়ম তাঁহাদিঞকে কামপ্ররৃতি সংযম 
বিষয়ে তাঁদুশ সহায়তাও করে না, সুতরাং সহজেই উহ্ার্দগেয় অনেককে 
ব্যভিচার দোষ আক্রমণ করে। মন্ষ্যপ্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে 
ইহা1 আশ্চর্য্য বৌধ হইবে নল, যে কথিত ব্যভিচার দোষ ছইতে অনেক 
বিধবা কেন অব্যাহত থাকিতে পারে না| দেখা যায়, 
লোকের প্রব্ভি ও অভ্ভাব অন্তসারে চিন্তযর বিষয় সকল মনে 
উদয় হয়, এ চিন্তা মনোরাজ্যে ওগাঢ় রূপে কার্য করিলে তদ- 
বিবয় সাধিকা কণ্পনা আনিয়। উপশ্থিত হয়; তদনন্তর এ কণ্পনাকে 
কার্যে পরিণত করিবার জন্য স্বতঃই প্রয়াস হইয়া থাকে । যেমন 
নির্ধনের অর্থলিস্পা এবং ধনীতাব এযুক্ত অর্থবিষয়িণী চিন্তা, তৎ্পরে 


৯৮ বিধবা! বিবাহ । 


উচ্হার আঁগম নিমিত্ত বানিজ্যাদির কণ্পনা, তাহার পরে অর্থোপণ, 
আ্দনের চেষ্টা জন্মে, ইত্যাদি । এক্ষণে বিধবা যুবতিদিগের কিরূপ 
প্রবৃত্তি ও অভাব হওয়। সম্ভব, এবং তদ্বারা তাহার কোন, বিষয়ের 
চিন্তা, কণ্পন। এবং পশ্টাৎ তল্লাতের চেষ্টা হইতে পারে 2" ইহ! 
সকলেই স্বীকার করিবেন, যে ঈদৃশশী নারীদিগের নৈসর্শিক নিয়মা- 
নুসারে কাম বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয় ভূপ্তির অভাব বিদ্যমান 
থাকা নিতান্ত সম্ভব হইতেছে । অতএব তাহাদিগের পুরুষ- বিষয়িশী 
চিন্তা, ততৎপরে তত্সমাগম কণ্পন!, তদনন্তর তৎসিদ্ধির জন্য_ চেষ্টা 
করা একান্ত ক্ঈস্তর হইতেছে । (দূররর্শী মন্ছ বোধ হয়, য়, বিধবা 
নারীকে লচ্চরিত্র রাখিবার জন্যই অন্য পৃকষের নীম পর্যন্তও করিতে 
নিষেধ করায়ছেন ) তবে মৃত স্বামীর প্রতি যে সকল বিধবার অটল? 
ভক্তি ও অকৃত্রিম প্রেম থাঁকে। এবং ধর্শুভয় ও বৈধব্য-নিয়ম পালনে 
যাহাদিগের বিলক্ষণ নিষ্ঠ] থাকে, এবং যাহাদিগের পরপুরুষ সংগতি 
সুযোগ ন] ঘটে, তাহারাই ভীষণ ব্যভিচার হইতে রক্ষিত হইতে পারে । 
নতুব৷ তদ্ধিপরীত অবস্থীপন্গ অপরাপর বিধবা রমণীর্‌ ব্যভিচার দোষ 
'পরিহার্ধ্য হুইয়। উঠে । পরিতাপের বিষয়, বর্তমান সমাঁজে বিধবা 
রমনীদির্গের মধ্যে অনেকেই এই শেষ শ্রেণীর অন্তর্ভূত | অধুন] বালু, 
অসম এবং বহু বিবাহ, তথা কৌলিন্য প্রথা নিবন্ধন অনেক বিধবার 
পতিভক্তি ও পতিপ্রেম দেখ! ঘায় না । ইহারা ব্রহ্ষমচর্যয নিয়মও 
স্চার রূপে পালন করে না, বরং ব্যভিচারাক্ষ্য ছুষণে 
সতত লিপ্ত থাকে বলিয়া ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার দোঁব 
বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উচিয়াছে । কোন যুৰ্তী রমণীর ব্রিরংস 
প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ এত প্রবল, যে পুরুষ সংসর্ধ_ব্যতীত ড্রাহার। 
কালক্ষেপ করিতে অশক্ত হয় | অতএব এই শ্রেণীর বিধবা রমণীকে 


হিন্দু বিবাহ সমালোচন । চা 


সৎস্বভীবে রাখিতে চেষ্টা কর! বৃথা । কেননা ইহারা ফতই 
স্থশাসিত বা সূরক্ষিত' হউক না, অথবা যতই ব্রহ্ষচর্ধ্য-নিয়ম পালন 
করুক না, পরপুরুষ সংসর্থ দ্বার স্বকীয় প্রবল কামগ্ররতিকে 
চরিতার্থ না করিয়া! থাকিতে পারে না | ) 
অপর, বর্তমান কালে অনেক বিধব1 যুবতীর তাদৃশ ধর্ম জ্ঞান নাই। 
দিজন্মের ছুক্কতি নিবন্ধন বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, কিন্ব ব্র্ষচর্যয 
পাঁলনানস্তর দেহাবসীন করিলে পরকালে অক্ষয় স্বর্গ ও পতিলোক 
লাভ হইয়া থাকে, এপ প্রগাঢ় বিশ্বাস বিধবাদিগের মধ্যে অনেকের 
এক্ষণে প্রায় আর লক্ষিত হয় না| বর উহাদিগের অন্তঃকরণে এক্ূপ 
সংস্কীর জন্মিয়াছে, যে পিতা মাতার বর নিদ্বণরণ পক্ষে 
অবিবেকতু! প্রযুক্ত অনেরু স্থলে যুবতিদিগের বৈধবাদ্শ! উপস্থিত 
হয় । অপিচ তাহারা অধুনা বুঝিতে পারিয়াছে, ষে নারীর 
বৈধব্য অবস্থা শাস্ত্রান্থুসীরে অপনীত হইতে পারে, কেবল দেশী- 
চারই উহার প্রতিবন্ধক 1) ত্বাহাহউক উল্লিখিত কারণে সমাজে 
যে বহু সংখ্যক সংখ্যক বিধবা রমনী ব্যভিচার পথের পথীক হইয়া 
থাকে, তীহা। কে অস্বীকার করিবে 2 ব্যভিচার দোষ সাধারণতঃ 
বছ অনিষ্টেরে আকর হইলেও ইহা হিন্দু বিধবাঁদিগের মধ্যে 
প্রবেশ করায় আরও বিশেষ অনিষ্ট উদ্ভীৰবিত করে | অন্যান্য 
সমীজে বিধবা নারীর গর্ত এবং সন্তানোৎপীদিত হইলে.তাহা নষ্ট না 
করিয়া! নবপ্রস্থত সন্তানকে কোন অনাথ-শিশু-আশ্রমে রাখিয়া আইসে, 
তথায় সে লালিত পাঁলিত হুইয়1 মানুষ হয় । পক্ষান্তরে হিন্দুসমাঁজে 
বিধবা রমণীর গর্ভ হইলে সর্বনাশ উপস্থিভ হইয়1 থাঁকে, এক্সপ বিধ- 
বার আত্মীয় স্বজনের হয়ত্ত বিধবাকে গভসদ্ধে দ্ধ হত্যা করে, নয় গর্ভপাত 
করিয়া! ফেলে ; আর গর্ভের বিষয় প্রকাশ হইয় পড়িবে বিধবাকে 


১6০ ব্ধিএ| বিবীহ | 


কাটী ও দম।জ হইতে বিষ্ক ত করিযা দেয়, নয় আপনারা জাত্ান্তারত 
হইয়া অশেষ প্রকারে ছ্বণিত হইয়া থাকে | যাহ।হউক এই 
বাভিচার হইতে মন্তব্য ত্যাঃ জগনত্যা, আ্মহত্যা। প্রভাতি ঘে!রতৰ 
পাপ এবং তদনুসীঈ্ঈক ধন, ধর্ম ও ২ মন আশা কতই অনর্থ ঘটি- 
তেছে, তাহা নিন কৰাকঠিন | অপিচ এই দ্ুশ্চারিত্র। নারীরা সমা- 
জস্থা অপরাপর নারীদিগকে সতত ব্যভিচার বুদ্ধিগুদ'ন বারয়া কত- 
দূর অনিষ্ট সংবটন করিতেছে, তাহা1ও বলা যাঁষ না । 

খ ভি প্রস্তীবে প্রদর্শিত ভইয়াছে। ষে প্রাকৃতিক নিয়ম। 
স্্যাবী স্ত্রী পুকবের সংখ্য। ছিন্দু সমাজে ঠিক তুল্য । অতএব 
সমাজে বেমন বন্থু সংখাক রমণী বিধবা আছে, সেই রূপ বন্ছ 

₹খ্যক পুরুফও স্ত্রীশুণ্য থাকা অস্তব হইতেছে; কিন্ত হিন্দুসামা- 
জিকগণের বিবাহ বিষযে ষে রূপ অনুরাগ দেখা বাধ, তাহাতে 
নিতান্ত বৃদ্ধ।বস্থায় স্ত্রীহীন না হইলে সন্ীক থাকিতে কেহ ক্ষান্ত 
থাকে না, আপর, বিবাহ না' করিবার প্রডুর কারণ থাকিলেও 
আর্তি অস্প পুকষ অবিবাহিতাবস্থায় সমাজে বাস করে । 
স্থতরাং অনেক স্থলে প্রৌট ও যুবক এবং কে।ন২ স্তলে নিল্লজ্জ 
বদ্ধের বালব? কুমারীর পাশিগ্রহণ অপরিহীর্য্য হইযা উঠে । 
বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিলে মৃতপত্ধীক ত্রৌঢ ও বৃদ্ধেরা। 
কখনই অন্ুঢা বালিকার পাণিপীড়নে প্রবর্ত হই না, স্তরাং অসম 
বিবাহজনিত বিস্তর অনিষ্টও সমাজে উদ্ভাবিত হুইত্তে পারিত না /) 

অনন্তর বক্তপ্য এই যে যদি বিধবামগুলী হইতে ব্যভিচার দোষ 
এবং অসম বিবাছের কারণ উন্ম,লিত, এবং তদ্দারা গ্রাগুক্ত 
বহুল অনিষ্ট হইতে সমাজকে রক্ষা কর] শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়; 
এবং যদি সাধুশীলা ও সংযতেক্দ্রিষা বিধবারমণীদিগকে সাধারণ বিধবা" 


হিন্দু বিবান্ত সমাঁলেবচন। ১৯০১ 
তোণী হইতে পুথক্‌ রাখা সামাজিকগরণের গৌরবের বিষয় মনে হয়, 
মার বদি বুদ্ধিবিদ্যাবতী থৃহদক্ষা এবং উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যাবিশিষ্টা 
বিধবা নারী হইতে সন্তানোত্ভব হওয়া বর্তমান হিন্দু-সমা- 
জের অবনতির অবস্থায় প্রার্থনীয় বোধ হয়) তবে স্থল, 
বিশেষে বিধবা নারীর পৃনরুদ্বাহ প্রথা পুনঃ প্রবর্তিত হওয়া 
নিতান্ত আবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই | | সামাঁজকগণ ! কুসং- 
স্কার ও কুতক পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত স্থলে বিধবাদিগের বিবাহ 
দিয় দেখ দেখি সমাজের কতদূর হিত সাধিত হয়? ভাল, একবার 
নিরপেক্ষ, হইয়া চিন্তা করিয়| দেখ না, যে বিধবা নারী মাত্রকেই 
্রচ্গচর্য্যের কঠিন নিষমে বদ্ধ করিয়া কি নৃশংসতার কার্ধ্য কর। 
এবং ঈশ্বরের বংশবিব্ধন ব্যাপারের বিদ্র উত্পাদন করিয়া! 
কত পাঁপাঁচরণ কর । তোমরা সহজ জ্ঞাঁন দ্বার বুঝিতেছ, যে 
সধবা ও বিধবা উভয় প্রকার নারীই তুন্ উপাদানে বিনির্শিত” 
উভয়েরই ঈনোধ়তি ও ইন্দরিয়প্ররৃতি এক, তবে কেন এক জনকে 
সাংসারিক তাবৎ সুখ ভোগ করিতে দেও এবং অন্যকে তাহ 
হইতে এক কালে বঞ্চিত কর ) (ববেচনা কর, তুমি স্বীয় কন্যাকে 
কোন স্থবির বা পীড়িত অথবা কোন সতপাঁতত্রই দান করিলে, 
কিন্তু অবিলম্বে তাহার বৈধব্যদশা উপস্থিত হইল) তুমি তৎ- 
স্ষণীৎ এ অবলাঁকে চিরংব্রক্ষচর্যা-অনলে নিক্ষেপ করিলে | ইহাতে, 
জিজ্ঞাসা করি এ বাঁলিকাটীর কি অপরাধ হইল, যে সে যাবজ্জীবন 
ছুঃখাঁনলে দগ্ধ হইবে ? ক্ষুধায় অন্ন ও ভূষ্ণাঁয় বারি পাইবেক ন। £ 
স্বীকার করি, ষে বিধব1 নারী কাসরিপু দমন করিতে সক্ষম হইকে। 
তাহার পক্ষে ব্রক্গচর্যযের নিয়মান্ষায়ী আহারাঁদি অনেক উপ 
কারী হইতে পারে । ফলত যাভারা রিরংসা *রত্তিকে সংযত 


১৩২ বিধব! বিবাস্থ ! 


করিতে অপারগ তাহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য-নিয়ম কতদূর সহায়তা করিতে 
পারে 2 এমত স্থলে ব্যভিচার এবং তদক্থুসাঙ্গিক পপ রাশি কি রূপে 
নিবারিত হইতে পারিবে & সামাজিকগণের £হধ্যে অনেকেই এক্ষণে স্থী- 
কার করেন, ঘে শু লবিশেষে বিধবা বিবাহ একান্ত প্রয়োজনীয় । খফীয় 
ও মহুক্ষদীয় সামাজিক ব্যবহারে সকল শ্কলেই বিধবা নারী পুনরায় 
বিবাহ করিতে অধিকারিণী হইলেও তৎ তৎ ধর্মশান্ত্র অ্জীতাপত্যা 
স্বপ্প বয়স্কা ব্ধবারই বিবাহ হওয়া উচিত বলিয়া নিদেশ্শি করেন । 
এরূপ ব্যবস্থা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়াঁও প্রতীয়মীন হয় 
মন্ন বলিয়! গিয়াছেন, বে “ঞজানাথং জ্বিয়ঃ স্ষ্ট1৯, অর্থাৎ গ্রজনন 
কি জন্যই স্ত্রীজাতি স্যষ্ট হইয়াছে । অতএব স্ত্রী সম্তানো- 

পাদন করিয়া বিধবা ইইলে তীভীর আর পুনরায় বিবাহ করি 
বার প্রয়োজন কিছ অন্য পক্ষে যে নারীর সস্তানোতৎপাদন 
হইবার পুর্কেরে ট্রধব্য দশা ঘটিয়াছে, অথবা ষে বিধবা যুবতী সন্তান 
বিহীন, তাহ।রই দ্বিতীয় পতিগ্রহণ অবশ্য প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই । 
অপিচ বনু অনর্থকর ব্যভিচার দোষ নিবারণ জন্ট স্বতীবতঃ প্রবল-রতি- 
প্রবৃন্তি-বিধব1 নারীর বিবাহ হওয়। প্রীর্থনীয় বোধ হয়; নতুবা সাধারণ 
রতিপ্রবভি চরিতার্থ করিবার জন্য বিধবা রমণীর বিবাহের ব্যবস্থা করা 
নিতান্ত অকর্তব্য । কেননা তাহা হইলে বিবাহের মুল _উদ্দেশ্যকে এক 
কালে উপেক্ষ] করিয় রিরংস বত্তিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে | এমত 
হইলে হয়ত বন্ু-সন্তান-জননী এ্শোা রমনীরও বিবাহ দেওয়া অত্যাৰ- 
শ্যক হইয়া উঠিবে । বাস্তবিক রিরংস! রতির প্রযৌজোগীতা কেবল যে 
ঘইশবদ্ধনের জন্য? তাহা পৃথিণীস্থ তাবৎ প্রাণীই প্রমাণ দেঁয়। অত- 





1৯6৮1311900) ৯6৮৮ 0511070101) 5700 30276) 18004৭, 


হিন্দু বিবাহ সমালোচন । ১০৩, 


এব প্রীকৃতিক নিয়মই অভিবাক্ত করিতেছে, যে অনপত্যা বিধৰ 
পুরুষান্তর সংযোগ স্ুবিধেয় | 
(কিছুদিন পুর্বে হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ পুনঃ প্রচলন বিষে অনেক 
মহাত্মা! চেষ্টা করিয়াছিলেন “জরপুর রাজ্যের রাজা জন্নসিংই, কোট। 
রাজের রাজা জালিম সিংহ, দক্ষিণ/পথ-নিবাসী পত্বদ্ধন নামক 
জায়গিদ্রণর, ইহারা নিজ নিজ দেশে উল্লিখিত বিধন্প প্রচলিত, 
করিবার নিমিত্ত দৃঢতর প্রযত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, পশ্চিম 
প্রদেশীয় যোধপুরী ব্রাঙ্গণ নামক ত্রাঙ্ণ জাতীয়ের স্বজীতি মধ্যে 
উল্লিখিত রীতি অবলম্বন করিয়াছেন” ₹)ঘবং শুনা গিয়াছে রাজ 
রাজবলত ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও বিধবাবিবাহ এতদ্দেশশে পুনঃ প্রচ- 
লিত করিবার জন্য আয়াস করিয়াছিলেন । কিন্ত দুতীগ্যত্রমে 
ইহারা কেহই কৃতকার্ধা হইতে পারেন নাই / পরিশেষে মান্য 
বর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্তমান হিন্দু সমাজে বিধবা 
বিবাহ পুনঃ প্রবর্তিত কারবার জন্য যথেষ্ট চেঞ্া করিয়াছেন । 
তিনি এবিষয়ে একটী আইনও রাজদ্বারে বিধিবদ্ধ কারা লইয়্াছেন । 
যদিও লোকের মনে এক্ষণে প্রতীতি হইয়াছে, ধে বিধবাদিগের বিবাহ 
প্রচলিত হওয়1! উচিত, কিন্তু চিরকুসংস্কীর ব/তিঃ এবং দেশাচ।র ভয়ে 
কেহ তাহার অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হয় না ।(কুসংস্কার ও দেশাচার 
এতদূর প্রবল? যে যদি কেহ বিধবা বিবাহ অন্কুষ্ঠান করে, তবে তাহাকে 
উক্ত বিবাহিতা! বিধবার সহিত সমাজ হইতে বহ্িষ্ক ত হইতে, অথবা! বিবা 
হিত৷ বিধবা! নারীকে অচিরে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে । 
যাহাহউক এক্ষণে চিরকুসংস্কার ও দেশাঢাঁর ভয় পরিহার করিয়া 
সামাজিকগণের কর্তব্যা্সষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া জর্বতেণভাবে উচিত 
তত্ববোধিনী, ১৪০ সংখ্যা, ১৯৭৭৬ শঁকু। প্র 


১০৪ বিধবা বিবাছ । 


হইয়াছে | বিবেচনা কর, ভোমরা যদি এক্ষণে কোন আচার সমাজে 
প্রবর্তিত করিয়া যাও তবে ভবিব্তে তাছাই দেশীাচার বলিয়। 
পরিগণিত হইতে পারিবে । | 

(অন্তর গ্রস্তগবিত বিধবা বিবাহ কি নিয়মে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা 
বলিতেছি। এবং বর্তমান সমীজে বিধবা বিবাহে গোত্রোল্লেখ লইয়া ও 
দত্তা কন্যার পুনদ্রীন অসিদ্ধ বলিয়া যে তর্ক ও আপতি উপস্থিত 
আছে”) (যদিও তাহার মীমাংসা করা এস্থলে সম্ভাবিত নহে তথাপি) 
তদ্বিবয়ে কিঞ্চিৎ বল) প্রয়োজন হইতেছে | 

বিধবার বিবাহ ব্রাক্ধ বা প্রাজাপত্য বিধানে নির্বাহ হইতে 
গেলে কথিত প্রকার তর্ক ব আপত্তি উপস্থিত হুওয়। সপ্তব | |ফলতঃ 
এই বিবাহ তাদৃশ বিধানে না হুইয়] গান্ধর্ব বিধানে, সম্পাদিত 
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হওয়] বিধেয় । শাস্ত্রোক্ত বিধবা-বিধাহ-বিধানও ইহা অনুমোদন 
করিতেছে । যখন বিধবার পরিণয় তাহার স্বেচ্ছার উপর 
সম্পুর্ণ নির্ভর করে; দ্বিতীয়তঃ উচ্ধা বিধবা-পর্রিণয়বণরী পুরুষেরও 
ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির সাপেক্ষ, তখন ইহা গান্কব বিবাহ বলিয়া পরি- 
গণিত করাই উচিত হইতেছে | ভগবান মন্থ কহিয়াছেন। যে 
বর কন্যার পরস্পর ইচ্ছা] ও অন্ুরাগ বশতঃ পরস্পরের সহিত মিল- 
নের নাম গান্ধর্ব বিবাহ । অতএব যখন এই গান্বর্ব বিবাহের 
লক্ষণের সহিত প্রস্তাবিত বিধবা! বিবাহের লক্ষণের বিশেষ পাথক্য 
নাই, তখন উহা সেই বূপেই নিঙ্পন্ন ও সিদ্ধ হইবার এ্াতিষেধ 
কি? এই বিবাহ সম্পাদনে উভয় পন্মীয পিতা মাতার এপ্রয়োজন।ভাব, 
কোন এক ব্যক্তির সাঙ্গাতে, . অভাবে অগ্নির সাক্ষ্য করিয়াও 
বরপাত্রী মাল্য বিলিময় করিল তাহাদিগের গান্ধব বিধানে 
পিরিণয় করা হয় ) ইছ। মীগাৎসিত হইয়াছে, যে “গান্ধর্ব বিবান্ধে 


চতুর্থ পরিচেদ। 

অসবর্ণ বিবাহ । 
যে বিবাহে ছুই বিভিন্ন বর্ণের বরপাত্রী পরস্পর সংযেজিত হয়, 
তাহার নীম অসবর্ণ বিবাহ | হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রনালী প্রব- 
তত ও বদ্ধমূল হুইবাঁর পরে এই বিবাহের নামকরণ হইয়াছে, 
উপলন্ধ ছয় ৷ যেহেতু তৎপুর্ধে অর্থাৎ সমাজের আদিম অব- 
স্থায়ঃ যখন বর্ণ বিচার ছিল না, কৌন আচার সম্বন্ধে সবর্ণ 
অসবর্ণ ভেদ থাকা সন্তাবিত নহে 1 এই বর্ণ শব্দে পুর্বে ব্রাঙ্গ- 
পাদি চতুবর্ণ মাত্র বুঝ।ইত, এক্ষণে উহা] জাঁতিবাচক হইয়াছে । প্রা- 
চীনতম ইতিতব্বত্ত খগ্নদের প্রাচীনতর সুত্র সকলে বর্ণ ভেদের 
কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না । যদিও দুই এক স্থলে ব্রা 
স্ণ ও ক্ষভ্রিয় শের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু তাহা কোন্গ 
রূপে কুলপরম্পরাগত বর্ণ-বিশেষ-প্রতিপঃদক বলিয়া] বেধ হয় 
না ।* পুরাতন ইতিহাস মহাভারতে প্রকাশ, যে “বণ সকলের 
প্রতেদ নাই; সকলেই ত্রীক্ষণ, প্রথমে ত্রদ্ধা কর্তৃক স্ষ্ট হইয় 
কর্ম অন্থুসীরে ভিন্নং বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে” ।প স্থলীন্তরে বর্ণিত 
হইয়াছে, “বিষয় ভোগে আসক্ত, উগ্র ও কোপনস্বভীব, সাহস- 


* তারতব্ীয় উপাসূক্‌ অশ্পরাদাও, উপক্রমণিক1, ৭৭ পৃ, দেখ ।* 


+ ন বিশেষোস্তি বর্মানীর সব ব্রহ্মমিদৎ জগত্। 
রহ গুর্ববস্থষ্টং হি কর্ণ বর্ণতাঁং গতং ॥ 
ভি 


ছিন্দ্ু বিবাহ সমালোচন। ১৩৭ 


যে বিধবার বিবাহ গান্ধক্ৰ বিধানে নিষ্পক্গ হওয়াই তাহাদিগের সম্যক, 
অভিপ্রেত ছিল । কেনন। ধর্ম প্রযোজক পরাশর মুনি নারীর প্রথম 
বিব।হে পিতা সম্প্রদান করিবে, ব্যবস্থা! দিয়াছেন; কিন্ত বিধবার বিবাঁহ- 
ব্যবস্থা কালে তাদৃর্শ নিয়ম না করিয়া কেবল “নারীণাং পতিরন্যো 
বিধীয়তে'' এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন । অতএব নারীদিশখের অন্য 
পতি বিধেয় বলিলে সহজ্জেই নারীকর্তৃক অন্যপতি গ্রহণই বুঝা যায় । 

উপরে ষদিও প্রদর্শিত হইল, যে বিধবা রমণীদিগের স্থল বিশেষে 
পুনরায় বিবাহ হওয়া অত্যাবশ্যক; কিন্তু তদপেক্ষা নারীদিগের 
স/ধারণতহ অকাল বৈধব্যদ্শ। না ঘটে এবং তন্সিমিতত পুনরুদ্বী- 
হের প্রয়োজন আদৌ উপস্থিত ন1 হয় ইহ সর্বতোভাবে প্রা- 
থনীয় | যেমন রোৌগ ধ্বংশ অপেক্ষা রোগ নিবারণ কর! 
অপেক্ষারুত গ্রশংসীপর, * সেইরূপ বৈধব্য ঘটিলে পুনরায় বিবা- 
হান্ুষ্টান অপেক্ষ। যুবতীর তাদৃশ অবস্থা না ঘটিতে পারে, এরূপ 
প্রতিকার সর্বধাশে শ্রেয়স্কর বলিতেই হইবে । রমণীর অকাল 
বৈধব্য নিবারণ করা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানবীয় ক্ষমতার বহির্তিত 
বলিয। বোধ হইলেও, বাস্তবিক মঙ্কৃষ্যের চেষ্টা তৎপক্ষে যথেষ্ট 
ফলোপধায়নী, তাহার সন্দেহ নাই 1 আঁমাদিশের সামাঁজক- 
গণ ধখোচিত যত করিলে বর্তমান সমাজের পুরুষমণ্ডলী হুইতে 
প্রৰল অকাল-মৃতুন কি বহঅংশে ত্রাস প্রাণ্ত হয় না? ন। রমণীগণকে 
' কুপান্বে সম্প্রদান বশতঃ উহাদিগের অচিরে বৈধবাদশ| প্রাপ্তির সস্তা- 
বন) অনেক খব্ধ হইতে পারে না 2 বোধ হয়, অবশ্যই হইতে 
পারে । ইছ। হইলে সমাজে বিধবার সখ্য বিস্তর হাস এবং তদস্থসাঁরে 
বিধব! বিবাহেরও প্রয়োজন অত্যন্ত লাঘব হইয়া পড়িবে । 
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১০৬ বিধব! বিবাহ! 


দল্পতীরই অল্গুষ্ঠের হইতেছে; তাহাতে পিতা মাতার কোন অপেক্ষা 
নাই |] 

(অপর, যদি কন্যাকে অন্যান্য বস্তর ন্যায় একবার দান করিলে 
উহ্থার পুনদ্দণন অসিদ্ধ বলিয়া ই স্বীকার কর] যায়; তাহাতেও প্রস্তা- 
বিত বিধবা বিবাহে কোন ক্ষতির সন্ভাবন। হইতে পারে না । কেনন। 
কথিত উদ্বাহে পিতা প্রভৃতি বান্ধববগকির্ভুক সম্প্রদান ক্রিয়ার এক- 
কালে প্রয়োজনাভাব হইতেছে । আমাদিগের বর্তমান সমাজে নারী- 
দিগের বহির্থতায়াতের পদ্ধতি নাই, দ্বিতীয়তঃ সামাজিক নিয়মাবলী 
বিধবৰর স্বয়ং পাত্র নির্বাচন পক্ষেও অল্গুকুল নহে । অতএব 
এই বিবাহ নিষ্পাদনের জন্য কর্তৃবগ' বা আত্মীয় স্বজনের পুনঃ 
বিবাহেচ্ছ, অথচ বিবাহ যোগ্য] বিধবার সম্মতি উপযুক্ত পাত্র 
নিদ্ধীরণ করিয়া আনুকুন্থ করিলেই যথেষ্ট হইবে । 

কেহ এই বলিয়াও আপত্তি উপস্থিত করিলে করিতে পারেন, যে 
গীদ্ধর্ব বিবাহ ক্ষক্রিয় জাতির পক্ষেই এশস্ত; অতএব সাধারণ্যে উচ্ছার 
অনুষ্ঠান কি রূপে হইতে পারে ৪ দ্বিতীয়তঃ বিধবার গান্ধর্ব-বিধানে 
বিবাহই বাকি রূপে স্থির হইল ট বাস্তবিক শীক্ঞা্ুসারে গান্কর্ঝ 
বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই ধর্ম্য হইলেও অন্যান্য জাতি কর্তৃক ইহার 
অনুষ্টান তাদৃশ ছুষ্য হইতে পারে না। বর্তমান সামাজিক 
আচারেও দেখা যাইতেছে, যে আস্ুর বিবাহ শাস্ত্রান্ছসারে 
কেবল বৈশ্য ও শুদ্র জাতির অনুষ্ঠের হইলেও * ব্রাক্ষণাঁদি সকল 
বর্ণের লোকই ইহার অনুষ্ঠানে প্রবত্ত আছে । অধিকস্থ, বিধবা- 
বিবাহ-ব্যবস্থাপকদিগের বিধান বির করিলে প্রতীয়মান হয়, 


*, চত্বারো ব্রহ্গেণস্থাদ্যা রাজ্ঞোগান্বর্ক রাক্ষসৌ | 
আস্রোবৈশ্যশৃদ্রাণাৎ, পৈশাচঃ সর্বগন্হিতঃ ॥ 
ষজ্ঞবম্ক্য। 





হিন্দ বিবাহ মমালোচন । ১০৩ 


সম্প্রদান ক্রিয়া না করিতলও হয়, যেহেতু বর কন্যার মধ্যে ৰে 
মাল্য দাঁনাদ্রন, তাহা সম্প্রদান ক্রিয়ার পরিবর্তে ধন যাইতে 
পারে” 1* অতএৰ ইহাতে স্পঞ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে এই 
বিবাহে মন্ত্র বা গোত্রে লেখের, অথবা কন্যা সম্প্রদানীয় আচারাদির 
তাঁদৃশ প্রয়োজন নাই । 
ইলা যে জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ এক্ষণে আচরিত 

তৈছে, তথায় বিধবা নারী মনোনীত পুরুষের সহিত মাল্য 
পরিবর্ত করে । দক্ষিণীঞ্চল-মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা প্রদেশে 
বিধবার বিবাহকালে পুরোহিত উপস্থিত থাকেন । ভীহার 
আঙ্গানুসারে বর প্রথমতঃ একখানি অলঙ্কার (কম্কণ বা খাঁড়ু) 
বিবাহ! বিধবার হস্তে পরাইয়' দেয়, তৎ্পরে বরপাত্রীর পরস্পর মাল) 
বিনিময় ছয় । এই কালে পুরোহিত কন্যাকে উদ্দেশ করিয়। 
বলেন, যে “তুমি তোমার গুর্ব স্বামীর গোত্র ত্যাগ করিয়া এই 
নুতন স্বামীর গোত্রে যাও?” 1 এই কাল হইতে এ নববিবাহিত। 
বিধব! দ্বিতীয় স্থামীর গোত্রাবলম্বন গুর্ববক ক্রিয়া কাণ্ড করিতে থাকে । 
বিবেচনা করিলে এরূপ গোত্র-পরিবর্তন-নিয়ম যুক্তি বহির্ভূত বলা 
যায় না। অস্থুঢা কন্য। বিবাহের পরে যে রূপে পিতৃগোত্র ত্যাগ 
করিয়া! পতিগোত্র আশ্রয় করে, বিধবা নারীও সেইরূপে গুর্ব স্বামীর 
গোত্র পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পতির গোত্র কেন না আশ্রয় করিতে 
পারিবে 2) 

যদি বল, সকল প্রকীর বিবীহ সিদ্ধির জন্য কুশগ্ডিকীর আব- 
শাক; তদ্ভুতরে বক্তব্য এই যে, প্রস্তাবিত বিধবাবিবাছেও কুশগ্ডিকার 
অন্গষ্ঠান করা যাইতে পারে; যেহেতু উক্ত কার্য কেবল 

* ব্যবস্থাদ পণ ৬ অ. ১ প. ভ্রষ্টব্য । 


হিন্দু বিবাহ সমালোচন । ১০৪৯ 


প্রিয়, স্বধর্মচ্যুত রজোগুণ-বিশিষ্ট দ্বিজগণ ক্ষত্রিয় হইলেন ।* 
আর, “যে সকল দ্বিজ' রজোগুণ ও তমোগুণ মিশ্রিত, পশুপালন 
ও কৃষি ধাহাদিগের উপজীবিকা, ফাহ।রা স্বধর্জের অন্গান করেন 
না, ভাহার। বৈশ্য হইলেন” |. আর, “যে সকল দ্বিজ হিংসা ও 
মিথ্যা কর্মে লুহ্ধ, ধাঁহারা জীবিকার নিমিত্ত সকল কর্মই করেন, 
হাহারা তমোগুণ বিশিষ্ট ও শোচাচার ভ্রষ্ট, ভীহীরা শুভ্র হুই- 
লেন | 

অপর, অনতি প্রাচীন বৈদিক স্থুত্র, মন্তুসংছিতা ও পুরাণ প্রভৃতি 
গ্রন্থে ব্রহ্মার দেহ বিশেষ হইতে ব্রাক্ষণাদি চতুষ্টয় বর্ণের উৎপত্তি- 
বিষয়ক এক অলৌকিক বিবরণ পাঁওয়। যায় | কিন্ত উহা! যে কণ্পনা- 
প্রস্থৃত, তাহা উল্লিখিত মন্ুসংহিতা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতে 
পারে; বাহুল্য তয়ে এস্থলে তাহার প্রামাণ প্রয়োগে বিরত হইলাম 
ফলতঃ ইহা বোধ হুয়, যে প্রাচীন আধ্যর! সমাজ মধ্যে কোন, 
বর্ণ কিরূপ স্থান লাভ করিবে তাহ অভিব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, 
ব্রহ্মার উত্তম হুইতে অধম অঙ্গকে বর্ণ বিশেষের উৎপত্তি স্থান 
কম্পন! করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন? 
যাঁহাহুউক, উল্লিখিত বর্ণভেদ বিষয়ক উভয়বিধ মতের মধ্যে 
* কাম-ভোগ-রিয়াস্তীক্ষাঃ ফ্রোধনা শ্রিয়সাহসাঃ। 


ত্যক্ত-স্বধর্মারত্তাঙ্গান্তে ছিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 
মোঃ ধঃ 
1 গোভ্যোরত্তিং সমাস্বায় পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ | 
স্বধর্মাশ্নান্ৃতিষ্টন্তি তে দ্বিজাবৈশ্যতাং গতাঃ॥ 
মোঃ ধঃ 
£ হিংসানৃতুক্রিয়া লুক্ধা সর্বকর্শোপজীবিনঃ। 


চর 


কৃষ্ণাঃ শোৌচপরিত্রষ্টাস্তে ছাঃ শুদ্রতাংগতাঃ ॥ 
মোঃ ধঃ* 








সা 


১১০ 'অসব্ণ বিবাহ । 


মহ'ভারতীয় মতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় | ইহ] ইতিৰত ছার। 
সগ্রমীণিত ছইম্বছে, ঘে আর্্যরা ভারতবর্ষের আদিম নিব,সী নছেন। 
ইন্বার যখন প্রথম এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন তখন তীছা- 
দিগের মধ্যে জাতিভেদ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। ক্রমে 
লমাজ-বন্ধন ও সভ্যতার রদ্ধি হইলে পশুপালন, কৃষি, 
বাণিজ্য, শিম্প প্রভৃতি কাধ্য নির্বাহ করা ওয়োজন হইয়া 
উঠিয়াছিল | তৎকালে যাহার যে কর্মে শররত্তি ও যো 
শ্যতা ছিল তিনি তেই কার্য সম্পাদনার্থ প্ররত্ত হুইয়াছি- 
লেন | কালে ইহীদিগের সভ্ানেরা অনেক স্থলে পিতৃব্যবস1 
অনুকরণ করিতে লাগিলেন, যেহেতু পিভৃব্যবসা অন্গৃকরণ করা 
মন্গব্যমাত্রের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি হইতে হইয়া থাকে | পরে ক্রমশঃ 
ব্যবসা বিশেষ বংশাম্বক্রমে চলিয়া] আসিতে লাগিল, এবং 
পরিশেষে তদ্বংশীয়েরা এক এক বণ বা জাতি রূপে পরিগণিত 
হইল । এই রূপে হিন্দুসমাজে আদিম বর্ণ বা জাতিভেদ নিয়ম 
প্রবর্তিত ও প্রচলিত হয় 1* 


উল্লিখিত বর্ণভেদ প্রণালী সমীজে কোন. সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছে, 
তাহ! নিশ্চয় করা দুরূহ; তবে খগেপীয় পুরুষস্থত্ত প্রচারের কাল 
হইতে উহ্থার্‌ প্রবর্তন কাল এক প্রকারে গণনা করা যাইতে পারে 
কারণ উহ্হাতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চ'রি মাত্র বর্ণের কথা 
উল্লেখ দেখা যায় । হি উল্লিখিত চারি বর্ণ ব্যতীত অতিরিক্ত 





* শৃত্র জীতিকে কেহ২ ভারতের আদিম বাদী বলিয়া অন্কমান 
করেন, কিন্ত ই! পুরাতন ইতিরত্তের সহিত সর্ধত্র সঙ্গত হয় না । 


হিন্দু বিবাহ সমালোচঠন । ১১৯ 


কতকগুলি বর্ণেরও নিদেশ আছে; স্মতরাঁং মানবস্থতি গরচারের 
পুর্ব হইতে সমাজে যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইয়া আসি- 
ছিল; তীহাতে সন্দেহ নাই | কিন্তু দেখা যায় মানব-ধন্জ প্রচা- 
রের কালে সমাজে জাতিভেদ প্রথা অনেকাংশে বদ্ধমূল হুইয়] 
আসিলেও এক বর্ণের লোক বর্ণীস্তরে মিলিত হইতে পারিত, *” 
এবং এক বর্ণের লোকের অন্য বর্ণে টববাহিক সন্বন্ধ স্থাপনও প্রচলিত 
ছিল। আর যখন মন্গুসংহিতায় বু সঙ্কর বা বহিবর্ণের 
কেবল উল্লেখ মাত্র নহ্কে। তাহাদিগের বছবিধ বৃত্তি পর্যন্তও নিদ্ধণ- 
রিত হইয়াছে, তখন মন্সংহিতা। স্যষ্টির পুর্বে সমাজে যে অস- 
বর্ণ বিবাহ বিলক্ষণ অনুষ্ঠিত হইত, অথব| অন্য কথায়, বিবাহ কার্ধ্যে যে 
তাদৃশ বর্ণবিচার ছিল ন"” তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ থাঁকিতেছে 
না।$ই তবে ধরন্মশীস্্র প্রচারের কাল অবধি এই বিবাহ নিন্দনীয় 
পরিগণিত হওয়ায়, স্মার্তিক কালে ইহার অনুষ্ঠান গুর্বাপেক্ষা 
অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়া থাকিবেক । তদনস্তর পৌরাণিক কালে 
অসবর্ণে বৈবাছিক জন্বন্ধ স্থাপনের সম্যক নিষেধ দৃষ্ট 
হয়) তদ্দারা এই উপলন্ধি হয়, যে কথিত নিষেধ সমাজে 
* শৃত্রোব্রাঙ্ষণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শুদ্রতাং 


ক্ত্রিয়াজাতমেবন্ বিদ্যাদ্ৈশ্যাছখৈৰ চ ॥ ১০ অ 


« মহাভারত, হরিবংশ ও পূরাণাদিতে এক বর্ণের লোক তা 7 এ০:৩ 
হইবার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়| পুর্বে উত্কৃষ্ট বর্ণের লোক কম্ম 
দোষে অপকৃষ্ট বর্ণের হইয়া যাইত এবং অপকষ্ট লোক কাধ্যগুণে উৎ- 
কৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হইত । মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ইহ বাহুল্য 


রূপে বর্ণিত হইয়াছে । প মন্ত্র, অ. ৩। ১৩ 
£ বেণ রাজা অসবর্ণ (অন্থুলোম ও প্রতিলোম) বিবাহ বাহুল্য রূপে 
প্রগলিত করিয়াছিলেন; মন্ত সংহিতায় (৯ অ.)ইহারু উল্লেখ আছে । 








পপি শা শশা শপ 


১১০ অপবর্ণ বিবাহ । 


প্রতিপালিত হওয়ার কাঁল হইতে অসবর্ণবিবাহ পদ্ধতি রহিত 
হইয়া গিয়াছে । ইদানীং যদিও ছুই এক স্থলে অসবর্ণ বিবাহের 
অনুষ্ঠান হইতে দেখ যায়, কিন্তু তাহা নিতীন্ত সাধারণ 1* 


এই অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধীয় শীত্জীয় মত কি? এবং পুরাকালে 
ইহা সমাজে কি প্রকার স্থান লাভ করিয়াছিল, অতঃপর তাঁহার 
আলোচনায় প্ররত্ত হওয়1 যাইতেছে । 


বর্ণ বিভেদ-প্রশালী সমাজে প্রবর্তিত হইলে তাহা রক্ষী করি- 
বার জনা ধর্মবব্যবস্থাপকেরা অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি 
লেন ! যাহাতে এক বর্ণ বর্ণাস্তরের সহিত বিশিষ্ট রূপে সংস্ষ্টে 
ন1 হয়, তজ্জন্য ভীহাদিগের যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল 1 
বিভিন্ন জাতীয়েরা পরস্পর পরিণয় স্থত্রে সম্বন্ধ ন| হইতে পারে; 
এজন্য নানাবিধ নিয়ম ও দগুবিধীনও করিয়াছিলেন | ফলভঃ 
চির আচরিত কোন আচার সহসা রহিত ফর] কখনই সম্ভবপর 
হয় না, সুতরাং তাহারা বর্ণ ভেদের পরেও বহু কাল পযন্ত অন্যান্য 
চিরামুষ্টিত আচারের সহিত এই অসবর্ণ বিবাহও এক কালে 
নিবারণ করিতে সক্ষম হন নাই। বরৎ স্থল বিশেষে অগত্য। 
উহ! অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়া শিয়াছেন। শাস্ত্রান্থসারে 





* আধুনিক ইতিরর্তে অবগত হওয়| যায় যে, অনতিকালপুর্বে হিন্দু 
সম্রাটের! (ক্ষত্রিয় ও রজপুত জাতীয়) পারদিক্‌, গ্রীক এবং মোগল 
(যবন!) সম্ত্াটদিগের সহিত টৈবাহিক ব্যাপারে অবাধে লিগু হই- 
তেন। সেইহেতু ভারতের বর্তমান কেনং রাজবংশ যবন রক্ত- 

তস্থষ্ট | ইদানীন্তন কালে তাদশ অসজাতীয় বিবাহ; অসবর্ণ 
বিবাছের ন্যায়, অপ্রচলিত হইয় পড়িয়/ছে । 


হিন্দু বিবাহ সমালোচন । ১১৩ 


অসবর্ণ-বিৰা্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত | এক অক্ছলোম. ছিতীয় 
প্রতিলোম | উতরুষ্ট জাতীয় পুরুষের সহিত অপরুষ্ট জাতীয়। 
কন্যার যে বিবাহ, তাহা অন্ুলোম; এবং তদ্বিপরীত অথবৎ নিকুষ্ 
জাতীয় পুরুষের সহিত্ত উৎকৃষ্ট জাতীয়া কন্যার ষে পাঁরণয়ঃ তাঁ- 


হাকে প্রতিলোম বিবাহ বলে | শাস্্কারের অশ্ুলোম বিবাহ 
স্থলবিশেষে অনুমোদন এব প্রতিলোম শিবা সর্বত্র নিষেদ 


করিয়াছেন | শীস্ত্রোক্ত বৈবাহিকী ব্যবস্থা সাধারণতঃ পুরুষের 
ক্ষেই ব্যবস্থীপিত বুঝিতে হয় ! অতএব পুরুবের অল্পুলোম ক্রমে 
বিবাহ হইলে নারীর যে সুতরাং প্রতিলোম নিয়মে বিবাহ করা হয়, 
তাহাতে দৌষ হয় নাঁ। কিন্ধ নীচ জাতীয় পূরুষ অপেক্ষাকৃত 
উৎকৃষ্ট জাতিতে বিবাহ করিলে, স্ত্রীর সুতরাং যে অন্থুলোম ক্রমে 
পতি হয়, তাহাতেই বিলক্ষণ নিন্দা আছে | 

প্রাচীন ধর্ম-প্রযৌজক মনু বিবাহ ব্যবস্থা কালে নিদেশি করি 
য়াছেন, যে দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা সর গ্রহথণই প্রশ্থৃক্ত) তদ- 
স্তর কেহ কামপ্রব্বন্ত হইয়1 পুনঃ পরিণয়েচ্ছ, হুইলে তাহার অল্প- 
লোম ক্রমে ভার্যযা হইবেক ।ঞ্*ঈ শৃদ্রের অনথলোৌম ক্রমে কোন 
বর্ণ ছিল না, অতএব শুদ্রের পক্ষে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ, অর্থাৎ, 
তাহার অন্যা ভার্ধ্যা বিধেয় নছে | মন্তর এই ব্যবস্থা! অন্যান্য 
ব্যবস্থাপকেরা সাধারণতঃ অণমোদন ও অন্বসরণ করিয়া বিধান 


শাল শাটার? তপপপা শশা শীট পি তা 


ক সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতিনাং প্রশস্তা দার কর্মণি | 
কামতন্ত, পরব ভানামিমাঃ ও ক্রমশৌহবরাঃ| 
অ ৩। ১২ 

1 শুত্রস্যতু সবর্পৈব নান্যা ভার্যা। বিদীয়তে ॥ 
অন৯। ১৯৪৭ 





১১৪ অসবর্ণ বিবাহ । 


দিয়া গিয়াছেন | ফলতঙঃ দক্ষ মুনি ছিজাতির শৃত্র। ভার্ষ্যা গ্রহণ 
বিশেষ করিয়া নিবারণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, দ্বিজাতি 
বিপন্ন হইয়াও শুদ্রা কন্যা বিবাহ করিবে না । ক্ষ অতএব 
শুদ্র জাতি মন্বর, এবং বৈশ্য জাতি দক্ষের কাল হইতে 


অন্ুলোম ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ করিতে নিবারিত হইয়ছিল | স্ুতরাং 
কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা উহার অনুষ্ঠানে প্ুর্ববীবশি 


রত ছিলেন, জানা যাইতেছে ! আর, দেখা যায়, শাস্ুকারের 
অলুলোম অসবর্ণ-বিবানহ্ের অনুমোদন করিয়াও উহার সঙ্কোচ 
অল্গষ্ঠান জন্য যথেষ্ট চেষ্ট1 করিয়! গিয়াছেন । তাহারা সবর্ণ 
বিবাহই প্রশস্ত ও প্রথম কণ্প বলায়, + প্রথম বিবাছে অঙবর্ণ বিবাহ 
এক কালে অপ্রশস্ত ও নিন্দিত হুইয়া পড়িয়াছে | পৈঠীনসী যদিও 
সবণা কন্যার অভাবে অভাবতঃ অন্ুলোম ক্রমে অসবর্ণ ভার্ষ; 
গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন ; $ কিন্ত শাতাতপ মুনি এমন স্থলে 
প্রায়শ্চিন্ত করণানন্তর পুনরায় সবর্ণা নারীর পাণিগ্রহথণ করিতে 
বিধান দিয়াছেন | 


শা লাশ 





৯ আপদ্যপি ন কতব্যা শৃদ্রা ভাষ71 দ্িজন্মণা। 
অস্যাং তস্য প্রস্থুতস্য নিষ্ক তির্ন বিধীয়তে ॥ 


শঙ্খসংহিত। 
1 ভার্য্যাঃ স্বজাতীয়াঃ সর্কেষাং শরেয়স্যঃ স্যুঃ। দায়ভাগধৃত, 
পৈঠীনসিবচন | 


ভার সজাত্যাঃ সর্যেষাৎ ধর্শঃ প্রথমকল্পিকঃ| 
বারমিত্রৌদয়ধৃত যম বচন 
$ অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতৎ চরেৎ | অপিবা ক্ষত্রিয়ায়]ং 
পূক্রয়ুৎপাদয়েৎ, বৈশ্যায়ান্থ! শুদ্রাদাঞ্চেত্োকে | 
বীরমিত্রোদয়ধৃত পৈঠানসি-বচন |? 
$$ প্রা়শ্চি-বিবেক দেখ 


ছিন্ছু বিবাহ সমালোচন । ১১৫ 


এ দিকে প্রতিলোম বিবাহ শাস্্রীন্ছসারে নিষিদ্ধ দেখ| যাঁয়। 
যাহাতে প্রতিলোম বিবাহ সমাজে অনুষ্ঠিত ন1 হয়, এজন্য শাস্ত- 
কারেরা অতীব কঠিন শাসন সকল প্রয়োগ করিয়াছিলেন |% 
ফলতঃ তাহারা যে তদ্থার কথিত উদ্দেশ্য সাধনে সহস1 ও সম্যক. কৃত- 
কার্য হইয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না; কেননা সমাজে প্রতিলোম বিব?- 
হোতপন্ন বহু সংখ্যক সন্কর জাতিই তাহ। সপ্রমাণ করিতেছে । 

(ক) উল্লিখিত অন্কুলোম বিবাহ শীস্্কীরদিগের মতে স্থল বিশেষে 
তীদৃশ দুষ্য নহে, কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ যে সর্বত্রই ছুষ্য, ইহার 
কাঁরণ কি ১ 

দেখ| যায়, শাল্ত্রপ্রণেতাদিগের সংস্কার এই, যে পুরুষ বীজ 
স্বরূপ এবং স্ত্রী ক্ষেত্র রূপা; ক্ষেত্র ও বীজ সংযোগে সকল দেহীর 
উত্পন্তি হয় ।৭' তাহা দিগের বর্ণ ূপাদি বীজান্গরূপ হইয়া থাকে, 
তদন্ুসারে ক্ষেত্র ও ীজের মধ্যে বীজেরই াঁধান্য উপলক্ষণীয় | $ 
এই হেতু স্ত্রী ও পূরুষের মধ্যে পুরুষেরই প্রাধান্য নিণীত হইয়ছে। 
আর যেরূপ ক্ষেত্রবীজের উত্কুষ্টাপকৃষ্টতা বিশেষে তদুভয়ের সংযো- 
গোৎপন্ বৃক্ষাদির উৎ্কুষ্টাপকৃষ্ট ভাব প্রাপ্তি হয়, সেই রূপ সতী 

প্রাতিলোম্যেন যো ষাতি ন তম্মাৎ পাপকুত্তঘঃ | দক্ষ 
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসন্করঃ | নারদ 
অধমাছুত্তমীয়ান্ক জাতঃ শুদ্রীধমই স্মৃতঃ | ব্যাস 


প্রতিলোমপ্র সুতো! বস্তস্যাঃ পুক্দ্রো ন রিক্থভাক্‌। 
দায়ভগধুত, কাত্যায়ন বচন | 


প' ক্ষেত্রভৃতা স্মৃতা নারী বীজন্ভুতঃ স্থৃতই পুমান, | 

ক্ষেত্রবীজ সমাযোগাৎ সম্তবঃ সর্বদেহীনীম, ॥ মনত অ ৯ ৩৩ 
ঠাধীজস্য চৈব যোন্যাশচ্বীজমুতকৃষ্টযুচ্যতে | 

সর্বভূত প্রস্থৃতিহ্হি বীজলক্ষণ লক্ষিনতা & * এ ৯। ৩৫ 


১১৬ অসবণ |ববাহ | 


ও পুরুষের উন্তমাধমতা গুণ অনুসারে তাহাদিগের সংযোগোৎ্পঞ্গ 
সন্তানেরা দেই সেই রূপ গুণ লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ 
বীজ ধেবূপ তছ্ুপযুক্ত ক্ষেত্র হইলে উভয় সংযোগে বীজান্বরূপই রক্ষ 
উৎপন্ন হয়। আর, উতকৃষ্ট বীজ নিকৃষ্ট ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে মধ্যম, আর 
নিকৃষ্ট বীজ (নিকৃষ্ট ক্ষেত্রের ত কথা নাই) উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে রোপিত 
হইলেও অপকুষ্ট বক্ষ জন্মে | 

বোধ হর, প্রাচীন আধ্্যরা এই সংস্কারের বশবরী! হইয়া স্ীপুং- 
সংযোগ বিধান করিয়াছিলেন | সেই হেতু তাহাদিগের ক।লে সকল 
বর্নের সবর্ণ] ভার্ষাগ্রহ্ণই শরেয়ঃ বলিয়] নির্দিষ্ট হইয়াছিল 1 ইহাদের 

₹যোগে যে সন্তান উদ্ভুত হইত, তাহার৷ স্বজাতি বলিয়1 পরিগণিত 
হইত। আরঅসবর্ণ বিবাহ সাধারণতঃ নিন্দনীয় ছিল। উচ্চ বর্ণের পুরুষ 
অধম বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহাতে ষে সন্তান জন্সিত সে পিতৃ 
সদৃশ বা মধ্যম অর্থাৎ পিতৃবর্ণাপেক্ষা হীন এবং মাতৃবর্ণ(পেক্ষা 
কিছু উচ্চ বর্ণ লাভ করিত । আর হান বর্ণ উচ্চ বর্ণের সহযোগেও 
অত্যন্ত নীচ বর্ণের উৎপত্তি হইত ।ক্ 

যদিও দেখ। যায়,যে ধর্শশাস্মালসারে অল্গলোম বিবাহ অন্ুুকষ্প এবং 
স্তল বিশেষে মাত্র অন্বমোদনীয়, আর বিলোম বিবাহ সর্ধত্রই নিষিদ্ধ; 
তথাপি পুরাতন সমাজে এতদুভয়ের অঙ্থষ্ঠান বিলক্ষণ প্রচলিতা 
ছিল । অসবর্ণ বিবাহের শেষ নিষেধ পৌরাণিক কালে প্রচার হওয়ায় 
এবং বর্তমান সমাজে তাদৃশ বিবাহ সম্যক অপ্রচলিত দেখিয়া ইহ 
'প্রতীত হয় যে, এ পৌরাণিক নিষেধই বলবত্তর হইয়। ইদানীন্তন সমাজে 
অসবর্ণ (কি অন্গলোম; কি প্রতিলে।ম ) বিবাছ পদ্ধতি এককালে রহিত 
করিয়া দিয়াছে । 





£ মনু) ১০ অ. | 
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অতঃপর, কি নিমিন্ত,চির আচরিত এই অসবর্ণ বিবাহ রীতি পৌর।- 
পিক কালে একেবারে এতিমিদ্ধ এবং অগ্রচলিত হইয়া পড়িল; 
তাহার সম্থাবত কারণ নির্ণরের যথাসাধ্য চেষ্টা করা খাঁইতেছে | 
আর, বহমান কাল পর্যন্ত কথিত অপবরন্-ববাহ সমাজে প্রচলিত 
হইয়া আদিলে কি ফল উদ্চাবিত হইত, এবং অধুন1 তীদ্ুশী বৈবাছিব্ী 
রীতি পুনঃ প্রধিত হওয়া প্রয়েেজনীর কি না, এবং যদি উহ প্রয়ো- 
জনীধ বোধ হব, তবে কোন২ স্থলে তাহার অন্ন্টান হইতে পারে, 
এসকলেবও আলো গন] করা এস্থলে উচিত বোধ হইতেছে । 

বর্ণভেদ প্রনালী সমাজে গুচলত হওয়া অবধি ধর্শ-গুয়োজক 
ধধিরা ক্রমাগত চেষ্টা করিনা আসিয়াছিলেন, যাহাতে সকল বর্ণ 
পৃবক২ রক্ষিত হয়; কিন্ত কতকগুলি চির প্রচলিত আচার ইহার 
প্রতিকূল থাকার ভীহাদিগের কথিত চেষ্ট। অচিরে ফল হয় নাই। 
তজ্জন্য স্পীর্ধকাল বক্ধাপি॥1 বর্ণ বিশেষের আৰ ব্যবহার ঘটিত 
বহুবিধ বিধি, নিয়ম ও নিষেধ সংস্থাপন শ্াদেজন হইয়াছিল | 
উর পৃথক, বর্মকে একতীভূত করিতে বৈবাহিক আচার যেন্ুপ 
কার্ধযবাবী, এত আবক্িটুই হে । এজন্য শাস্রুকারেরা অসবর্ণ বিবাহ 
অকুছ্চিত না হইতে পান ইহার উপযোগী নানাবিধ ব্যবস্থা প্রণয়ন 
করয়া।ংলেন | ফলত ৬৪ সরা ।ণক কালে বখন বণভেদ সংস্কার সমাজে 
অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া মদয়াছিল, তখন তৎকালিক ব্যবস্থাপকের। 
অপবর্ণ বিবাহ এককালে রহিত করিবার কিলক্ষণ স্থধোেগ আগত হইয়া- 
ছিলেন। আ(দভ্যাদ উপপুর।ণে উক্ত হইসাছে, যে লোক রক্ষার জন্য 
মনীবীগণ অনলণথা ধন্যাগ্র্র প্রভ“ত কতকগুলে আগার কলিতে 
আন্রন করিত 'নধে€ করিযাহেন ॥ ইহাতে এই উপলদ্ধি হয়, 
বে কলিফর্প নিষেধ কালে অন্যান্য আচারের ন্যায় অসবর্ণ বিবাছও 


১০৮ জলধণ সবঙ্ক। 


প্রচলিত থাকা বশতঃ সমাজে অত্যন্ত অনি উদ্ভুত হহতেছিল। 
এবং তশ্ষিমিন্ত সমাজিকগশেও উক্ত আচার হইতে বিত্ত হওন্‌ 
পক্ষে বিলক্ষাণ প্রব্ন্তিও হইয়া আনিয়াছিল । নতুবা তীদৃশ চির- 
আচরিত আচার এককালে এবং সন্রে উৎনিক্ন হুওয়1 সস্ভাকিত বোধ 
হুয় না । আমাদিগের উল্লিখিত অন্নমিতি কতদূর সঙ্গত তাহ] নিশ্ে 
বিবেচন] করা যাইতেছে | যথা-- 

(প্রথমতঃ) বর্ভেদের পরেও বহুকাল সমাজে অমবণ বিল!হ প্রচ- 
লিত থাকায় আদিম বর্ণের হ্বাষ এবং বহিবর্ণের বৃদ্ধি হইয়] পড়িয়াছিল। 
বর্তমান কালে আদিম শৃদ্র ও বৈশ্য বর্ণ যে বিরল হইয়া গিয়াছে 
তাহার প্রধান কারণ, বোধ হয়। কেবল অসবর্ণ বিবাঞ্ের বহু প্রচলন | 
বিবেচনা কর; ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সবর্ণ ববাছের পরে বৈশ্য ও শুক্র 
জাতিতে বিবাহ করিলে তাহাদিগের কোন হ্থানি হইত না; পক্ষান্তরে 
বৈশ্য ও শুদ্রকে প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা জাত্যন্তরিত হইতে হইত । 
অডএব এরূপ ব্যবহার চলিলৈ কত কাজ এই গ্রেষোক্ত জাতির। জীবিত 
থাকিতে পীরে? অপিচ কালক্রমে উল্লিখিত বহির্র্ণের মধ্যেও আবার 
অসবর্ণ বিবাহ অন্গষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল । অতএব এইরূপে 
পৌরাণিক কালের পূর্কেই অমাজে শিক্ট বিনিন্দিত বহু সঙ্করবর্ণ 
এবং সম্বকরাৎসঙ্কর জাতি উশপগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার 
সন্দেহ নাই । ইহা ভিন্ন ষবনাধিকার ক্কালে যবন সম্্রাটগণ হিন্দুরাজ- 
পরিবার হইতে কতক সংখ্যক কন্যা গ্রহণ করায় ক্ষভিয় 
সত রজপুত কুল কলঙ্কিত ও কিয়দংশে ক্ষয়ঞ্রাপ্ত হইয়াছিল, স্বীক1র 
করতে হইবে। 

(দ্বিতীয়তঃ) শাস্ত্রে অসবর্ণা স্ত্রী ভর্তার শরীর শুজ্বা ও অগ্রিপরি- 
চর্য্যা প্রভৃতি কার্ধা করিতে নিবারিত থাঁকিলেও তীহ্ব1 কার্যে ততদূর 
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প্রতিপালিত হইত, এমত বোধ হয় না। বিশেষতঃ যখন কলিতে 
লোকের শাক্তহীনতা বিলক্ষণ জন্বভূত হইন্গাছিল এবং তিজ্জন্য যখন 
গৃহস্ছের অনেক প্রকার পুভ্র করিতে নিষেধ হইল, তখন অসবর্ণ! 
স্ত্রী ও তত্প্রস্থুত সন্তানদিগকে সামাজিকগণ যে পুর্বাবধি হথোচিত 
নিয়নে রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কখন অস্তব বোধ হয় ন1। 
বরং বোধ হয়, এই কালে সমাজে আহার ব্যবহার বিষয়ে সবর্ণ-অসবর্ণ- 
ভেদ রক্ষিত হওয়া কঠিন হইয়াছিল । বিবেচনা কর, যখন এক খৃহস্থের 
সবর্ণ অসবর্ণ পুজ্রগণ একগ্ৃঙ্থে থাকা সম্ভব ছিল, এবং যখন তাহারা 
আশৈশৰ একত্রে লালিত পালিত হওয়া! গুযুক্ত বয়ঃস্থ হইলে 
তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর সৌহাদ্দ ও সৌভাত্ব অবশ্যই জন্মিত, 
তখন কি রূপে তাহাদিগের মধ্যে আহার ব্যবছারের বিচার থাকা 
সম্ভব ছইতে পারে £ তন্চিন্ন অসবরা স্ত্রী গুছে নিয়ত থাকিলে তাহার 
কখন না কখন পাক পরিচর্যা করা কি সম্ভব হয় নাট প্রতুযুতঃ 
অনুমান হয়, পুরা কালে ছিজাতিব শুদ্র-পক্ক -অন্গ-ভক্ষণ-রীতি 
বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল | নতুবা কাঁলধর্ম নিষেধে শৃত্রের পাক করা 
অঙ্গ দ্বিজাতির অভক্ষণীয় বলিবার উদ্দেশ্য কি? ইত্যাদি । 

কথিত সঙ্কর ও সঙ্করাৎসঙ্কর জাতি সমুহ হইতে হিন্দু সমাজের 
গৃর্ব শৃঙ্খলা ও ধর্খশীসন ব্যতিক্রান্তৎ এখং অন্ন বিীরের ত্রুটি 
দ্বারা শাস্্ার্নত জাতিভেদ নিয়ম শখ হুইয়া পড়িয়াছিল, তাহা 
বিলক্ষণ বোধ হইতেছে । অতএব এই দকল অসবর্ণ বিশহ্-প্রস্থৃত 
ব্যাপার কালক্রমে (পৌরাণিক কালে) সামাজিকগণের নিকট যে 
অনিষ্ট জনক বলিয়া প্রভীত হুইয় থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? 


অপর, যছি 'অসবর্ণবিবাহ (বন্তনান জাতিতেদ নিয়মের সন্কিত ) একাল 


১২৩ অসবণ বিবাহ | 


পর্য্যন্ত আচরিত হইতে থাঁকিত তাহা হইলে সকল আদিম বর্ণ ব্রে।ক্ষণও) 
আরও বিরল হইরা1 পড়িত । কেননা দেখা খায়, ইহা যত কাল শ্রচ 
লিত ছিল তত কালের মধ্যেই শুভ্র, বৈশ্য ও ক্ষা্য় এই আদিম জাডি- 
ত্রয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পাঁড়য়াছল। অসবর্ণ বিবাহ-ঞথ| 
এপধ্যস্ত আরও ৭1৮ শত ব্সর) চিয়। আজিলে আয় কেন 
মূল বর্ণের অমিশ্রণ অবস্থায় থাকা সম্ভব হইত না । স্মতরাং ইহা 
এই ফল হুইত, ষে বর্তমান কএক একার জা.তর স্থলে অগণা জাতি 
উৎপন্ন হইত | আর দেখা যায়, সমাজের লোক যতই বনু শ্রেণীতে 
বিভক্ত হয়, ততই জাতীয় একতা লোপ পাইতে থাকে | বরং পর- 
স্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের সঞ্চার হয় । বর্তমান সমাজই ইহা গ্রমাণ 
করিয়া দিতেছে । অতএব হিন্দু জাত যদি অঙ্বর্ণ বিবাহের পর-»রা 
অন্ুুান বশতঃ আরও বহু আ্রেণীতে বিভক্ত হইত, তীহ1 হইলে 
জাতীয় ভাবের এক্ষণে বাহ কিছু চিউু আছে তাহাও আর খ।কিত 
না) দ্বিতীয়তঃ মামা(জক লোকদিগের বভমাঁন রীতিতে বৈবাহিক কাঁষ্য 
নির্বাহ হওয়া আরও ছুর্ঘট হইয়া] উঠিত। 

সমাজের বর্তমান অবস্থার অসবর্ণ বিবাহ পুনঃ প্রচলিত হওয়] 
উচিত কি না ? এক্ষণে এই বিষয় বিবেচনা করা যাইতেখে । 

সামাজকগণের বাসস্থান ও আচার বক্/বভারের বিভিন্ন ত1, তথা 
কৌলীন্য প্রথা এবন্ভিত প্রযুক্ত কালক্রমে সমাজে অসবদ বিএ।হের 
নিষেধ ক্রমশঃ কঠিনতার সহিত পাঠলত হইয়া অ্িয়াছে | 
অধুন1 সবর্ধের মধ্যেও যে বৈবাভিক কাবা স্থল" শেষে মনবর্ণ 
বিবাহের ন্যায় পরিগণিত হই পড়িয়াছে তাহা কেছ এ কঠিন 
তার চরম ফল মাত্র । কলির আদিতে (পেরাশিক কালের আস্তে) 
আসবর্ণে বৈবাছিক সব্বন্ধ স্থাপন বে নিষিদ্ধ ভয়, তীহার মর্দ এই উপলদ্ধি 


চে! 


ছেন্দু বিবাহ সমালেখচন । ৮২১ 


ভয়, যে ক্রাহ্ধণ। ক্ষ্রয়। বৈশ্য এবং শদ্র, ইহারা স্বং বর্ণ বা জাতি 
কাতীত জাত্যস্থরে বিবাহ না করে; নতুবা এক এক জাতির 
মধ্যে বিভিন্ন আোণীতে পরস্পর" বৈবা।ভক সম্বন্ধ হহভে পারবে না, 
এদ্ধপ উক্ত নিষেধের অর্থ কখন বোধ হয় না। অধুন। হিন্দু সমাজে 
প্রায় সকল জাতির মধ্যেই একাধিক শ্রেণী বা জশ্প্রদায় দৃষ্ট 
হয়। এই সম্প্রদায় বা শ্রেণীদিগের মধ্যে পরস্পর টববাহিক আচার 
নানা কারণে অনঙ্গঞ্ঠেয হইয়া পড়িয়ণছে। দৃষ্টান্তের অন্নরোধে এস্থলে 
ত্রাঙ্মণ ও কায়স্ত এই ছুইটী জাতির কথা উল্লেখ বরিতেছি | যথা 
ত্রা্মণ জাতিতে রাটী, বারেন্দ্র, বৈদিক, কান্যকুজ, উত্কল, মধ্য ও 
সপ্তশতী ইত্যাদি শ্রেণী আছে । কায়স্থছিগের মধ্যেও উত্তর রাট়ী, 
দক্ষিণ রাটী। বম্ছজ, বারেক্দ্, ও পাশ্চাত্য (যাহাঁকে লালা বলে) 
ইত্যা।দ শ্রেণীআছে । এই উভয় প্রধান জাতি মধ্যে কথিত শ্রেণী 
সকলের পরস্পর বৈবাহিক বাবহার প্রচলিত নাই । অধিক কিঃ 
ইহাঁদিগের মধ্যে অনেক স্থলে এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর ভোজ্যা- 
ন্নতা পর্য্যন্ত অপ্রচলিত । এই সকল শ্ণী বা সম্প্রদায়ের যধ্ো গুর্রবা- 
সম্থান ভেদ প্রযুক্ত পরস্পরের আচার ব্যবহ।রগত পার্থব্য থাকিলেও 
ইহাদিগের জাত্যাংশে কোন প্রভেদ নাই | বারেন্্র ও রাটী শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ এবং দক্ষিণ রাড়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থ ইহ'রা কান্যকুক্জা- 
গত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের বংশে ছিব হইলেও ইহারা ক্ছুক?ল 
বিভিন্ন দেশস্থ হইয়। পরস্পর এত দুর অন্তর হই] পড়িয়াছে, যে 
ইহারা আপনখদিগকে পৃথক্‌ বর্ণ বাক্রাতির ন্যার দেখে! আবার 
এই সকল শ্রেণী কৌলীন্য প্রথা এগুবভিত বশতিঃ বুণীন 
মৌলিক, বংশজ প্রইত ক্ষত্রহ অভ্£2্রণীতে পুনঃ বিভক্ত হুইদাতে। 
ৰ 


অনেক স্থলে ইচ্ভীদিগের মন্যেও নিবাঁভ বিষনে অসরূণভা ভন পাঁর- 


১৯২ আসবণ বিবাহ । 


লর্ষিত হয়। যথা-- শুদ্ধ মৌলিক সাধ্য মেভিকের (বায়তরিরা) 
সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্বপন করা দোবাপ্হ [বিবেচনা করেন, পক্গাশুরে 
কুলীনেরা মৌলিকের সহিত বৈবাহক সম্বন্ধ স্কাপন করিলে অনেক 
স্থলে কূলজব্ট ও সমাজে অগৌরান্বিত হইয়। পড়েন, ইত্যাদি । 
পুর্বে বেদ ও বেদ শাখার অবলহী ভেদে ব্রাহ্মণের! ভিন্ন২ শ্রেণীতে 
বিভক্ত ছিলেন, যথা সামবেদী, যজুর্কেদী, খগেদী ইত্যাদি! কিন্ত 
ভীহাদিগের মধ্যে পরস্পর কৈবাছিক সন্বন্ধ স্বপনের কোন বাঁধা 
ছিল না। স্বজাতত শ্রোত্রিয় বর কোন মহত ত্রীত্রিয় কুল হইতে 
কন্যা গ্রহণ করিবে এই মাত্র শান্্ীয় শাসন দেখ] যায় 1* পুর্বে 
শোত্রিয় শর্ষে বেদাধ্যেতা বুঝাইত, এক্ষণে তাহার পরিবর্তে উচ্ছা 
ব্রাঙ্মণদিগের একটী শ্রেণী পরিচায়ক হইয়াছে । যাহা হউক যখন 
স্বক্ততিতে বৈবাহিক ক্রিয়া করিবে এই মাত শাস্থে উক্তি আছে, 
তখন প্রত্যেক জাতির শ্রেণী বা সম্প্রদায় নির্রিশেষে বিবাহ কার্য 
নল্বদিত হওয়া যে শীক্্ীভিপ্রেত, তাহাতে অন্মাত্র সন্দেহ নাই । 
ইদানীং স্বজাতির মধ্যে এক সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন সম্প্রাদায়িকের 
সহিত বে বৈবাহিক ব্যাপারে লিগু হন না, তাহাতে শানীত্র ভিত্তি 
কিছু মীত্র দেখা যাঁয় না। পরম এইরূপ ব্যবহার ধারানীহিক চলিয় 
আদায় সমাজে কএকটী বিপত্তি উদ্ভত হইতেছে । তদ্যথা_- 

১। পৃথিবীতে অথবা হিন্দু জাতি সাধারণ্যে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা 
প্রায় তুল্য বলিয়া, ব্রাহ্মণাদি জাতির প্রত্যেক শ্রেণীতে ও তদন্তর্ধত 
ক্ষদ্রং সম্প্রদায়েও যে আ্রী পুরুষ সমান সংখ্যায় থাকিবে, ইহ 
সম্ভাবিত নহে ! এই হেতু দেখা যায়, এক শ্রেণীতে (যেমন রাট়ী) 





ক্* যাঙ্বম্ক্য সংক্বিতা দেখ । 


হিন্দু মিবাহ সসালো। চন । ৮৯৩ 


পাতাভাবে কন্যার বিবাহ কয় না, অন্য শ্রেণীতে (যেমন বৈদিক) 
কন্যার অভাবে অনেক লোক দার পরিগ্রহ করিতে পারে না। 

২। কোন সম্প্রদার়ে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যায় তাদৃশ ইতরবিশেষ 
না থাঁফিলেও কোৌলীন্য নিয়ম দ্বারা উহাতে বহু অন্তঃশ্রেণীর উদ্ভব 
হইয়াছে, এবং এই অন্তঃশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ 
সর্ধত্র স্থাপিত হয় না। এই হেতু বর্তমান সমাজে অনেক কুলীন 
কন্যার উপযুক্ক পাত্রাভাবে আপ্রৌঢ, আবৃদ্ধণ অথবা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত 
বিবাহ ঘটিতেছে না; ওদিগে অনেক মৌলিক বা বশজের চির- 
কৌমারাবস্থায় কাল কাটিয়া যাইতেছে । এই সকল হইতেই পণ 
দানাদানের কুপ্রথা, জী পুরুষ উভয়ের মধ্যে ব্যভিচার দোৌষ এবং 
অসম বিবাঞ্বের অবশ্য প্রয়োজোগিতা জন্মিয়াছে । এবং ইহাদিগের 
'আনুসঙ্গিক বহু অনর্থ উন্ভূত হইয়া সমাজে বিকীণ হইয়া 
আমিতেছে । পরিতাপের বিষয়, সীমাজকগণ কত্তুক বরং 
কুলীন বা বংশজ কন্যার ব্যতিচার, পুরুষের অবিবাহ্থাবস্থীয় লাম্পট্য; 
গর্ভাবস্থায় বা স্থতিকীগারে বৈবাহিক সম্বন্ধ অবধারণ, বু বিবাহ, 
এবং অশীতিবর্ষ বয়স্ষের সহিত বালিকার পরিণয় প্রর্ভৃতি কার্য 
প্রশ্িত হইতেছে, তথাপি এক শ্রেণীর বা এক সম্প্রদারের লোক 
অন্য শ্রেণী বা সম্প্রদায়ে বৈবাহিক সন্বন্ধীবধারণ করিতে অন্থমোদিত 
নছে | ইহা অপেক্ষা কুসংস্কারপুর্ণ অসবর্ণভা ভাবের নিকৃষ্ণ ফল 
আ'র কি হইতে পারে ? 

যখন অলবর্ণ বিবাহ সম্যক অগ্রচলিত নিবন্ধন সমাজে 
( সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক) উল্লিখিত বহুবিধ অনিক্টোঙ্তত হইয়1 
আসিয়াছে; পক্ষান্তরে সবর্ণ বিবাহের অগত্যা পূরুষ-পরম্পর। অস্ছ্ঠান 
প্রযুক্ত হিন্দু জাতর (বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয়) টদছিক অবনতি উত্ব- 


১৮৪ অস্ধর্ণ' পবা | 


রোছর পরিবদ্ধিত হইতেছে, তখন অধুনা অঙবর্ণে (এমনকি, 
অহ্জাতি- হিন্দুব্য ভীত অন্যান্য বলি জাতিতেও) বিবাহ 
সস্পাদন এবং তদনজ্ঞর বংশ বিস্তার করা নিতাও পার্থ নীয় | 
বেদ হন, চিন্তাশীল এবং বিচ্ছীনবিৎ ব্যক্তি মাত্রেই আমা- 
দিগের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিবেন | কিন্তু বর্তমান 
হিন্দু সমাজের বেরূপ গঠন এবং উহাতে জউতভেদ রীতি এক্ষণ্ড 
যেরূপ গ্বল দেখা যায় তাহাতে পর।তন তঙব্ণ- অন্থলোম 
বা এতিলোম অথবা অস্জতি) 'ববাহ থা এক্সণে সহসা পুনঃ 
প্রনরিত হইবার সস্থাবন1 অন্প ।অধিকন্থ সম [জের এমন অবস্থায় ইহা 
গ্রবন্তিত হইলে, স্তলবিশেষে কিঞ্চন্সাত্র অন্পবিধাও টিতে 
পারে | কেননা অম্মদ্‌ সমাজের নিশ্র ভ্েণীর লোকেরা পুরুষ- 
পর সর; বাবসা!বশেষ অবলধন দ্বারা জীবি+1 নির্বাহ করিযা 
আক্তেছে | ইহাদিগের রমণীরাও আপন» পিউ-জাতি-বাৰসা 
আব।ল্া শিল্গ] করিয়া থাকে, এবং বিবাঙান্তে স্বামীর ব্যবস] 
বা জীশীক্ণাজ্জনের জঙ্থাবতা করে। অতএব যদি এক বার কন্যা 
তিন্ন ব্যবসায়ীর সহিত বৈবাহিক সন্বছ্ধ স্ুত্রে বন্ধ হয়, তব উষ্ভাদিগের 
পরস্পরের সহায়তা ল/ভের আপাতিতঃ কতক ব্যাঘাত হইতে 
প্ৰরে। ধ্রেকধপ» এক জাতির লেক অনা জাতির সাঁহত বিবাহ 
শজলে বদ্ধ হলে, উভয়ের আচার ব্যবহা'রগত বিসদৃশখতা বশতঃ কিছু 
কালের জন্য পরস্পরের কিছু অস্বৃবিধা ঘট] সস্তব) ফলতঃ করিত অস্থু- 
নিধা অধস্তন পুকষে ক্রমশঃ অনন্থভূত হইয়] যাইতে পারে | শীহা্চউক 
এক্ষণে অসবর্ণ ও অসজাতি) বিবাহ সম।জে অন্ঠিত হইলে গুর্কবোক্ত 
সামান্য অনিষ্ট ব্যতীত অনেক প্রকার শুভ ফলের প্রত্যাশা করা যায় । 
দেখা যায় আজ কাল নিম্ন শ্রেণীর অনেক লোক স্বকীয় 


হিন্দু বিবাহ জমাঘোচন । ১২৫ 


ট্পভুক-বাবস1 পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ প্রেণীর বাব] অবদঈম্বন, এবং 
এ অবলবিত ব্যবসাঁর উচিত সভাভব্যতা লাভ করিয়াছে। ইহারা 
চিরহীনভাব-স্বশ্রেণীতে বিবাহ করিতে বড় কষ্ট বোধ করে। অতএব 
এই জমব্যবসায়ী বিভিন্ন শ্রেণী (যেমন তেলি, তামলি, নখপিত, 
সৎগোপ, স্বর্থ-বণিক, ভীতি ইত্যাদি) মধ্যে পরস্পর পরিণয় সম্বন্ধ 
ঘটিলে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই 
অপিচ, অধুনা ব্রাদ্ষণ, কামস্থ, টৈদ্য এবং কোনং শ্রেণীর নবশাখ 
সমাজে গ্রাব তুলাবস্ক । ইহাদিগের আচার বাসহালেও তাদ্বশ বিস- 
দ্রশতা ুট হব না। আর যদিও এই সকল জাতির পুকষের ব্ৰসাগত 
কোন ২ স্থলে পার্থকা দৃষ্ট হয়) কিন্তু ইভাদিগের স্ত্রী মগুলীতে 
নবিাতোর অটনক্য লক্ষিভ ভয় না। উল্লিখিত সকল জাতির 
অবলারা অন্যান্য গ্ৃহ-কাধ্য ও ধর্মশীতি বিষয়ে প্রান এক বূপই 
শিক্ষণ পাইয়া থ!কেও। উহদিগের কর্ভক পুরুষদিখ্র ঘৃহস্থালীর 
তুল্যন্পই সহায়ত লাভ ভয় । অতএব এই সকল জাতি মধ্যে স্থল- 
বিশেবে অনবর্ণ বিবাহ গ্রবর্তিত হইলে পুর্কেণজ্ঞ কোন অগ্বিপূর 
জস্তাবনা নাই, বরং তদ্দীরা অনেক সুফল উদ্ভব হইতে পারে । ক 
ফলতঃ সম।জে জাতিভেদ এপালাী ও তৎ্সন্বব্বীয় কুসংস্কার সাঁধা- 
রখতঃ বে কূপ বদ্ধমূল দেখা যায়, তাহাতে উল্লিখিত অসবর্ণ ব অজ- 
জাতি বিবাহ), যখেষ্ট হিভজনক হইলেও সাপারাণ্যে অন্পমোদিত 
ও অন্হ্ঠিত হওয়া এক্ষণে ছুরাশ।। অতএব তত্সদূশ অথচ সমাজের 
বর্তমঠন অবস্থ্বোচিত ও হিন্দু শান্সের অন্বদত একটা বিবাহ ব্যবস্থা এলে 


বেত হইতেছে | যথা 








শ্* গুন বসের কোনহ স্থানে বৈপা ও কাম়স্থ এবং শৌগুক ও কায়স্থ 


জাতিতে পরস্পর খিবাহু এচভিত তাছে। 


১২৬ অস্বর্ণ বিবাহ! 


ব্রাঙ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতি মধ্যে সাশ্্রদায়িকতা ও অন্তঃতেণী 
বিভাগ উঠিয়] গিয়। পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হউক । 
যেমন, ব্রাক্মণদিগের মধ্যে কাঁনাকুজ ও রাঁটী, বারেন্্র ও টবদিক 
প্রভৃতি শ্রেণী, কায়স্থ জাতির মধ্যে এ্ধপ কান্যকুক্জ, রাটী (উত্তর 
ও দক্ষিণ) বঈগজ, বারেন্দ্র ওভৃতি শ্রেনী এবং তদস্তগত সম্প্রদায় 
নিচয় মধ্যে পরস্পর কন্যা দানাদান প্রচলিত হউক । এই গুকার 
অন্যানা জাতির মধ্ও শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বৈবাহিক অণচার 
অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হউক ॥ 

এই প্রকীর বিবাহ যদিও কাহারং আপাততঃ অসবণ বিবাহের 
ন্যায় বৌধ হইবে, কিন্তু বাস্তবিক ই1 সেরূপ নহে 1 কেনন। উদ্ি- 
খিত শ্রেণী সকলের স্ুলবর্ণ এক | পুনরায় বলি? শাস্ত্রে অসর্্ণ 
বিবাহেরই নিষেধ দৃষ্ট হয়ঃ নতুবা বিভিন্ন শ্রেণী বা বিভিন্ন 
সম্পরদায়ে বিবটছ কার্ধ্য অবৈধ, ইহ। কুত্রাপি লক্ষিত হয় না । এই 
প্রক্টর বিবাহে কি ফল উল্ভাবিত হইতে পারে, তদ্িষয়ে প্রশ্ন 
উথ্থিত হওয়া সন্তব। তাহ।র উত্তরে আমর] সংক্ষেপে এই বলিতে পারি, 
ফে হিন্দু সমাজের বর্তমঠন অবস্থ)য় অভাবতঃ সম্প্রদায় ও অন্তঃ- 
শ্রেণী-নির্বিশেষে বৈবাহ্ছিক সম্বন্ধ স্বটপিত হইলেও কালক্রমে হিন্দু- 
জাতির বর্তমান দৈহিক দৌর্ধল্য অনেকাংশে নিরাকৃত হইবে, 
এবং বস্তমটন সম্প্রদায় ও শ্রেণী বিভেদ প্রযুক্ত পরস্পর বিদ্বেষভাব 
অপনীত হইয়া জ্াতীয়ভাব অপেক্ষাকৃত বু অংশে পরিপুষ্ণ 
হইতে পারিবে । 


পঞ্চম পরি 1 


বিবাহ ব্যবস্থা | 


সস শা (টি পো 


ঘে অনুষ্ঠান দ্বার স্ত্রী পুরুষ পরস্পর “জায়াপৃতি” সম্বন্ধ-সুন্ধে 
সংবদ্ধ হর, তাহাকে বিবাহ বল যায | এই জায়াপতি ক 
দ[স্পত্য সঙ্বন্ধ সম!জের সভ্যতার অবশ্তাতেই প্রচলিত হুইয়। 
থাকিবেক; কেননা সমাজের আদিম বাঁ অসভ্য অবস্থায় মন্- 
ব্যগণ সংক্ষারপরক্ণ থাকা প্রধুক্ত তাহাদিগের মধ্যে সী 
পূরুষ সংযেগ পশ্বাদির ন্যায় নির্বাভিত হওয়াই জন্তাবিত | 
এমন কি, সমাজের অন্ধ সভ্যাবস্থায়ও উল্লিখিত পশ্বাচার 
চলির1 আসিয়াছিল, ইতিরন্ত ইহা সঞ্মাঁণ করিতেছে । 

পুথিবীস্থ তাবৎ ষল্গধয জাতির মধ্যে আধ্যগণ সর্বাগ্রে যে সভ্যতার 
পোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই । অত- 
এব উববাহিক নিয়ম এই সমাজেই অতি এপাটীন কাল হইতে 
প্রচলিত হইয়াছে, ইহা প্রতীঠত হয় । আধ্য জাতির প্াচীন 
জাঁম।জিক আচার ব্যবহ।র পরিচায়ক শদিও কোন বিশেষ গ্রন্থ 
ন(ই, তথ।পি উহ।দিগের প্র।চীন ইতি সত সযুচ্চয় পর্য্যালোচন। করিলে 
এ সধন্ধীয় তথ্য জানা যাইতে পারে । বিদ্যমান বৈদিক স্তোত্র 


১২৮ বিবাছ বাবস্থা | 


ও উপাখ্যান, পুরাতন্কীব্য-মহাভারত ও রামায়ণ এব ধর্ম, 
শান্ছাদি গ্রহে, এমন কিঃ কেবল মানবশ্ম তি ও মহাভারতে৯) বিচ 
সম্ব্ধীয় ষে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাঁষ, তদ্বারা হুদ্দুসমাজের বিভিন্ন 
সপ্প্রদাবে ও বিভিন্ন কালে বৈবাহিকাচ।র কিরূপ আকার ধারণ করিব।- 
ছিল, তাহা এক প্রকার স্ভির হইতে পারে | উনিখত মহ 
ডারত ও মানব ধর্মশাজ্তে যেমন বেদ-প্রমান-টৈবহণ1।বেৰে দিসষ 
বর্ণিত হইর[ছে, এতহ্রভর এন্ডসের নৈবাছ্িক জঙ্বর্থীষ বর্ণনা সেইরূপ 
অন্যান্য স্মতি ও পুবাণ।দতে প্রমানবহ পরিগভীত হইয়াছে । 


অতএব কখিত মাভাবত ও মানবন্বা তি লগ্ন করিলেই দৈনিক 


নি 


কাল হইতে পৌরাণিক কাল পধ্যন্ত বৈধ ডি বাচারের আকার 


ছে 


৯৬ 


অবস্থ] অনাহাসে পবিক্গাত হওযা যাইতে পারে । অন্ুতঃ এই 
উদ্দেশ্যে আমরা এস্কলে মহাভারত ও মনহ্ংহিতা অবলম্ধন 
করিলান ! 
সংহিতা ব্রাক, দৈব, আর্য, গ[জাপতা, আন্তব, 
শাকর্বা রাক্ষস ও পৈশ্শাচ এই নাম ভেদ অন্টবিধণ বিবাহের 
উন্লেখ আহে 1 ইহাদ্রিথের প্রহোকের লক্ষণ মনু এইকুপ 
নিদেশ করিয়।ছেন | যথা 
ত্রাঙ্ম বিবাহ-নাং আনান, অর্চশা, বস্ত্র ও অলঙ্কার 
প্রান গ্ু€ক অনীতবেদ ও জাটারপুত পানে বে কন)াদান | 


ক আচ্ছান্য চার্চাষন্জা ৮ শ্ুতমটলবতে স্বং | 
আহুষ দান কন্য বা ব্রত একা ভিতঃ ॥ 
৭ 


[ও 
(ৎ 


কি 


হিন্দু বিবাহ সমালো চন । ১২৯ 


টদব বিবাহ-ষক্ছেব্রতী হইয়া খঠিকের কর্ম করিতেছে 
ঈনৃশ পাত্রে বস্ত্র অলঙ্কার ভূষিত করিয়া যে কন্যাদান ।% 

অবর্ষ বিবাহ-পর্মার্থে বরের নিকট হইতে এক বাঁ ছুই 
গো যুগল হণ করিয়া বিধি প্ুর্বক যে কন্যাদান |৭ 

প্রাজপত্য বিবাহ--উভয়ে এক সঙ্গে ধম্মানঠান কর 
বাব্যদ্বারা এই নিয়ম করিয়া (বরকে) অর্চনা পুঙ্কক যে 
কন্যা দান | 

আন্ুর বেবাহ-_কেচ্ছা্গসারে কন্যার কর্তপক্ষকে এবং 
কন্যাকে যথাশক্তি ধন দিয়া যে কন্যা গ্রহণ | 

গান্ধব্র বিবাহ--পরস্পর ইচ্ছা ও অন্গরাগ বশতঃ বর 
ও কন্যা উভয়ের যে মিলন ।থা 





 যঙ্ছে তু বিততে সম্যঘত্বিজে কম্ম কুকতে । 
অলঙ্কত্ত সতীদানং দৈবং ধরম্মং প্রচন্সতে ॥ 
১৮ 
পণ একং গোমিথুনং দ্বেবা বরাদাদার ধম্মাতঃ 1 
কন্যাপ্রদানং বিধিবদ]যোৌধম্মঃ স উচাতে ॥. 
৩1২৭১ 
$£ সহোভো চরতাং ধর্শমিতি বাঁচা্গভাষা চ | 
কন্যাপ্রদানমভ্যচ্য প্রাজাপত্যেবিধিঃ স্ম তঠ ॥ 
০৬৩ 
জ্ঞ/(তিভ্োোদ্রবিণং দত্বা কন্য।য়ৈ চৈব শক্তিতঃ 
কন্/প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদ।শরোধম্ম উচ্যতে ॥ 
২৩।৩১ 
ণ ইচ্ছয়াইম্ো।ন্য ষংঘোগঃ কন্যায়াস্চ বরস্য চ। 
গান্বব্ৰঃ স তু বিজ্দেয়োমৈথুন্যঃ কীমসন্তবঃ ॥ 


*৩1 ০৩ 


কব 


১৩০ বিবাহ ব্যবস্থা । 


ব।ক্ষপ বিবাহ--কন্যপক্গীয়দিছগের প্রাণবধ, অঙ্গচ্ছেদ, ও 
ওাচীর ভঙ্গ করিয়।' পিভৃগ্ৃছ হইতে বলপুর্ধক বিলাপকারিণী 
রোদনপরায়ণা কন্যার যে হরণ | 

পৈশাচ বিবাহ-নিজ্জন প্রদেশে সুপ্তা, মতা বা অসা- 
বধান] কন্যাকে যে সম্ভোগ করা । (এই বিবাহ নি্রিতিশয় 
পাপকর ও সর্ধ বিবাহের অধম) 1 

এই অব্টনিধ বিবাহ ব্যতীত, অথবা মিআএলক্ণাক্রান্ত, স্বয়ধ রাখ্য 
এক প্রকার বিবাহের উল্লেখ ও তাহার বহুল দৃষ্টান্ত মহাভারত গ্রস্থে 
পাওয়। যায় | 

এই স্বয়ংবর বিবাহ দ্বিপ্রকার । ১ পিতাকর্তৃক আহ্ৃত বহু 
ঘোগ্য পাত্র মধ্যে কন্য্‌র মনেোমিত কপগ্চণবিশিষ্টী এক 
ব্যাস্তকে পতিন্ত্ে বরণ করা ।$ ২ কন্যার যে বিষয়ে পণ গাঁকে 
বিবাহা্ী তদ্দিষয়ে যেগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিলে তাহার 

গর হত্বা চ্ছিত্বাচ ভিত্বা চ ক্রোশ্তীং রুদতীৎ গহাৎ। 
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষস বিধিরুচ্চতে ॥ 
২০৩৩ 
1 স্তপ্তাং মত্তাং প্রমভাং বা রছোযত্রোপগচ্ছতি ॥ 
স পাপিঙ্টোববাহানাং পৈশাচশ্চান্টমে।২ধমও ॥ 
হাঃ 

$ মনুসর্তহতায়ও স্বয়দ্বরের নিদেশ আছে কিস্ধ্ধ তাহ বক্ষ্যমান 
রে হইতে বিভিন্ন প্রকার, অতএব তদ্দিষর স্থলান্তরে বিবৃত 
হইবে | 


£ ইন্দুমতীর সহিত অঙ্ঞয় এবং দময়স্তীর সহিত নলের 
বিবাহ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল । 


হিন্দু বিবাহ এমালোচন | ১৩৯ 


ভার্যান্ব স্বীকার করা | ক্গ উভয় আকারের স্বয়ংবর বিব্য 
এ|দ্বর্ধ বিবাহের রূপান্তর বা বিশুদ্ধাকার ক্ভিলেও ধলা যায় | 
উল্লিখিত নয় প্রকার বিবাঁছের যে লক্ষণ বর্ণিত হইল, তদ্ছ]র] 
কোন প্রকারের বিবাহ কোন কলে ও কি প্রকার সমাজে 
প্রচলিত থাকা সন্ভাবিত, প্রথমতঃ তাহার আলেচেনা করা 
যঃইতেছে | 
»। আধ সমীজের আদিম অবস্তা হইতে বৈদিক কলের 
প্রারস্ত গণন] করা যাঁয় | এই কালে সাম।জিকগণ সরল স্মভাব এবং 
অনেকাংশে জীবসংস্ক।রের 1 অপীন ছিলেন । অতএব ইহাদিগের 
মধ্যে অনেক স্থলে ত্রীপুরুষ-সংযোগ পশ্বাদির ন্যয় হেচ্ছা- 
নিরন্ত্রিত থাকা বিলক্ষণ সম্তাবিত । অতএব এই কালে সাপারণতঃ 
গান্ধরর্ব বিবাছের অঙ্গ»ান উর থাকা সঙ্গত বোধ হয় 12 
২। বৈদিক সমাজের যখন দ্বিতীয়ীবস্থ] তখন আয 
সামজিকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন । এক শ্রেণীর লোক 
নিরীহ জীবনে কৃষি ও গবাদি পালন এবং স্যর আদি কারণ 
নির্ণয়ে নিযুক্ত থাকিয়া গৃভস্থাশ্রন অবলম্বন প্রর্বক কাঁলযাপন 
করিতেন | দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ভারতের আছটিম অরধিব)মী- 
দিগের সহিত সতত যুদ্ধ বিগ্রহে নিরত থাকিয়া প্রথম শ্রেণীর 
লোক ও আপনাদিগকে রক্ষী এবং ভারতে আধ্্যাধিকার 
বিস্তার করিতেন । এই কালে সমাজের প্রথম শ্রেণীতে আর্ষ ও 





% | রামচন্দ্রের হে সীতা [র এবং অজ্ঞনের সহিত 
দ্রৌপদীর বিবাহ ইহ'র দৃষ্টান্ত | 
শা 4১1001))011107110101, 
£ ছুষুস্ত ও শকুন্তলার বিবাহ ইহার উদাহরণ১স্থল | 


১৩২ বিবাহ ব্যবস্থা | 


দ্বিতীয শ্রেণীতে রাক্ষপ ও পৈশীচ বিবাহ গুবর্তিত হওয়। 
সম্তাবিত 1 কারণ--- 


প্রথম শ্রেণীর লোক এই কালে কিয় পবিমাণে জভ্যতার 
সোপানে আরোহণ করিয়াছিল । স্ত্রী জাতির উপর পুরুষ 
জ[তির প্রর্ুতা পরিচালনের স্ুত্রপাত এখন হইতে হইয়াছিল । 
এই হেতু পিতা কনা।র বিবাহভার অনেক স্কলে হুহস্তে লইতে 
লাগিলেন | গৃহস্থদিগের এই সময়ে পঙ্জলের মধ্যে গেোধন 
থ]কাউ বিলক্ষণ জন্ঠাবিত ; অতএৰ কন্যার পিভীকে এক বা ছুই 
যোড়া এর প্রদান করিয়া তাহাকে ত্রীর্থে গ্রহণ করা অনেক 
স্থলে সঙ্গত বিবেচনা ছয় । বিশেষতঃ দেখা যায়, এই কালে 
বেদের চর্চা প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং আঁ বিবাহে বিবাহ্া- 
থীঁর গোদান সক্ষমতা ভিন্ন অন্য কৌনও গুণযুক্ত হওয়ার এয়ো- 
জন ছিলনা । ৮ 


অপর, দ্বিতীয় শেনীর লোক বাহুবল প্রয়েগ দ্বারা যেমন পরবীয় 
অধিকার ও সম্গন্তি লাভে তত্পর ছিল, কাম-ঞ্রন্তি চরিতা- 
ধের জন)ও সেইরূপ বল প্রয়োগ করিয়া অনেক স্থলে কন্যা 
ছরণ করিত । তন্মধ্যে যাঁহাদিগের আীপরিরক্ষণ ও ভরণ পোষ- 
ণের সাহস এবং ক্ষমতা থাকিত, তাহারা গান্ধব্ব নিয়ম অপেক্ষা 
যুদ্ধহরণ দ্বার] শ্রী সংগ্রহ করা অধিকতর উচিত বিবেচন! করিত; 
অর্থাৎ তাহারা রাক্ষন বিবাহের অ্কগান করিত 1 অপর ষাহার। 
তাদুশ ক্ষমতাপন্ন ছিল না, কিন্বা স্ীর ভরণ পোষণের ভার 
স্বকীয় স্কর্ধে লইতে অনিচ্ছ, বাঁ অপারগ ছিল, তাহারা কাম 
প্রশমনার্থ গোপনে বা ছল কৌশলে শ্রী-সংসর্থ করিত। এই 


হিন্দু বিবাষ্চ সমালোঢচন | ১৩৩ 


শীঢাশযেরা তদ্বারা পৈশাঢ বিবাঁন্ের অনুঠান করিত | % 

৩1 তদনন্তর আর্য সমীজে সভ্যতার আরম্ভ । এখন বৈদিক 
কালের প্রেঢাবস্তা । সমাজের উন্নতিসাধন ও শুঙ্লা স্থাপন 
জন্য সামাজিকগণ এই কালে বিশেষ ২ ব্যবসা ও উপজীবিক! 
কম্পন। ও অবলথ্ধন পুর্ব বিভিন্ন শ্রেণীতে বদ্ধ হয়েন । প্রথম 
শেণীতে ব্রাহ্মণের] প্রধানতঃ শাস্্ ও ধন্খচর্চ| ; দ্বিতীয় শেলীতে 
ক্ষত্রিয়েরা শাক্্রচ্চা ও রাজারক্ষা; তৃতীয় €শ্রণীতে বৈশ্যেরা শীস্তু- 
চ্টচা, বাণিজ্য ও কুষি; চতুর্থ বা শেষ শ্রেণীতে শৃদ্রেবা ছিজসেবা ও 
শিল্পাদি কাধ্যে নিযুক্ত হইয়চিলেন । উন্নত সমাজে ধর্মচিন্তা 
ও ধন্মকার্যের অন্চান হইতে লাগিল | প্রজাপতির কষ্প- 
নাও, বোপ হয়, এই সমমে হইয়াছিল | পুরুষের ন্যাষ স্ত্রী জাভিও 
সাধানত ধর্শচিন্তন ও ধর্মকার্যান্ুষ্টানে প্রবন্ত হইত, কিস্য তাহা- 
দিগব পিবাহ বি্ষষে শ্বতন্্তা পুর্বাপেক্ষা কতক ত্রাস হইয়া পড়্ি- 
ফাছিল । এই হেতু, বোধ হত্সঃ পিতা “উভয়ে (বর কন্যা) এক 
সঙ্দে ধর্মান্গঠান কর” নিয়ম করিয়া কন্যা সম্প্রলান করিতে 


৯ সমর ব্াবসাধীরা কখনই প্রায় ধন্মনীতির অধীন নহে | প্রা- 
চীন কালে আমাদিগের যুদ্ধপ্রিয় ক্ষজিয়েরা ধন্শ।সন দ্বারা 
যে সম্যক অন্শাসিত হইত, এমত বোধ হয় না । কেননা দেখ! 
যায়, যথেচ্ছা বলপ্রর্ধক কন্যাভরণ, বিঁজতের স্ত্রীকে স্ত্রীস্বে নিয়োগ 
করণ, বন্তদার এহছণ ইত্যাদি কাধ্য তাহাদিগেরই অত্যন্ত ছিল | 

অবগত হওয়া যাইতেছে, বাখরগঞ্ড প্রভৃতি কতিপয় স্থানে 
ইদানীং কতকগুলি ছুর্ম ভ পৈশাচ রীতিতে সঞ্ম করিয়া থাকে। + 

+ বঙ্গ দেশীয় লেপউণেন্ট গভর্রের বিপোট, সোমএকাশ, 
২৯ কিক, ১২৮৩ । 


১৩৪ বিবাহ ব্যবস্থা । 


বাধ্য হইয়ার্ছলেন । এবং কোনহ যাচ্ছিকেরা খক্সিকগণকে কন্যা] 
সম্প্রদন করিতে পারিয়[ছিলেন। কখিত এথম প্রকার বিবাস্ত 
(গাজাপতা) অনেকাংশে ব্রাহ্মণ, এবং শ্থলবিশেষে উদত 
ক্ষত্রিয় মধ্যে অন্ুফিত হওয়া সম্বিত | আর শেষ প্রকার 
বিবাছ (ট্দব) যহসীসান্য স্লেই আচরিত হইত; কেননা যাগ 





যক্কাদির জন্গষ্টীন সতত এবং সাধারণ ব্যক্তর পক্ষে তত 
সম্ভবপর নহে । অপর, টবদিক কালের এই অবস্থায় রাজন্যের। 
বিদ্যা ও ধন্চর্চ] দ্বার ছুদ্দীন্ত সমরোপজীবী সাধারণ ক্ষজ্রিয় 
হইতে বিশিক্টতা লাভ করিয়া ছিলেন | ইহারা স্ব কন্যাগণকে 
গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ নির্কাহ করিতে অন্বমোদন না করিয়। 
উহার রূপান্তর অথঢ জভ্যো (চিত স্বরস্বর প্রথায় বিবাহ দিতে 
পরব্বন্ত হইয়াছিলেন | এই স্বয়ঙ্ধরা রত কেবল ক্ষাত্রির জাতিভেই 
বদ্ধমূল ছিল? জানাযায় | 
অপর সগীজের এই সভ্যতার অবস্থায় বৈশ্য ও শৃদ্র জাবি 

মধ্যে আশস্র বিবাহ গ্তলিত হইয়াছিল, অন্বমিত হয় | ইভার। 
পূরুষ-পরম্পরাবলদ্বিত বাবার দ্বারা এক্ষণে ধন সঞ্চয় করি- 
য়াছিল, সন্দেহ শাই; অতএব ইহাদিগের পক্ষে বিবাভার্থ কনাকে 
ও কন্যার পিতাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদীন করা বিচিত্র নহে | 
এই বিবাহ রীতি আদিম আর্ষ বিবাহের অন্বরূপ বোধ হয় ) 
ধনবান বৈশ) ও *দ্রেরা আর বিবাহের গোদান স্থলে অঞ্গ্রদান 
প্রথা প্রবর্ভিত করিয়া থাকিবে | 


_ টিটি টীশীঁ শী শাািশ্ড 7৯ স্পট 





** “বযহরে ব্রাক্ষণের অধিকার নাই, কেবল ্্িয়েরই 
স্বমস্বর বিবাহ শাক্্-দন্মত” | 
মহাভারত, স্বয়খর পর্কপ্যায় | 


হিন্দু বিবাহ তোল | ১৩৫ 


৪ | ট্বর্দক কালের চবম।বস্থায় এবং মাপ তক কালের প্রারস্তে 
সন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেনীতে বিদ্যাচ্চা ও সভ্যতা ৰ্াদ্ধর সময় 
উপস্থিত হইয়[ছিল | এই কালের বিবাভ-ব্যবহার-নম্বঙ্গীয় পরিচয় 
দিতে মানবস্ম তিই সমধিক উপবোশী। মন্থ দ্বিজাতির, বিশ্বেতঃ 
ব্রাহ্মনের, বিবাছের গ্ুব্বে বেদাধ্যয়ন সমাপন করা এ্রয়োজন নিদেশ 
করিয়াছেন । তাহার মতে বিব'হাঘাঁর একান্ত পক্ষে কিষৎ্ পরিমানেও 
বেদ লাভ করা অত্যাবশ্যক | এদিগে মন্ুক্ত ব্রাহ্ম বিবাহের 
লক্ষণে দেখা যায়, যে বরের বেদজ্ঞান প্রয়োজনীয় । অতএব 
ই] 'প্রতীত হইতেছে বে, কথিত সন্ধিকালে ব্রাহ্ম বিবাহের 
অনুষ্টান প্রবর্তিত হইয়াছিল | মন্কু ত্রাক্মাদি অঞ্টবিধ 
বিবাহের উল্লেখ ও তহসস্বন্ধে যখন বিধি নিষেধ স্বাপন করিয়! 
গিযাহেন, তখন ম্মার্ডিক কালের আরপ্ভে উল্লিখিত অঞষ্টবিধ 
বিবাভেরই অন্ন অণ্পাধিক প্রচলিত ছিল, তাহার জন্দেক্ন নাই | 
অপিচ, তিনি স্থলান্তরে পিত্রাদিকর্ৃক অদীযগানা কন্যা খতুমতী 
হইয়া বর্ধত্রর প্রতীক্ষ/ করত তদন্তে দজাতি বরকে স্বরং বিবাহ করিনে 
বাবস্থা দিয়াহেন | ইহা] যদিও এক একার স্বরম্বর বটে, এবং হত 
কখন২ ইহার অন্ু্ানও হইয়া থাকিবেক ; কিন্ত মহাভারতেক্ত ও 
টবদিক-কাল-প্রচলিত স্বরস্কর হইতে ইচ্ছা সম্পূর্ণ বিভিন্ন । এই 
শেষোক্ত স্বরস্বর প্রথার কথা মন্নসংহিতা বা অপর কোন মতিতে 
উদ্দেখ দেখা যায় না; অতএব ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, 
বৈদিক কালের চরমাবগ্থায় কখিত সয়ম্বর রীতি তিরোছিত হইযা 
গিয়াছিল | *% 





ক্ষ বৈদিক উপাখযানে সয়্ধরের উল্লেখ দেখা যান | অশ্বিন; কুমার 


ও ভিমদ খধিের (দিব এঈরূপ বিপান্ে ভইয়াছিল | 


১৩৬ বিবাহ ব্যবস্থা | 


৫ অনন্তর স্সত্িক কালের-মধ্যাবস্থা। উল্লিখিত অঞ্চবিধ বিবাহ 
সম্বন্ধে মন্ধ যেরূপ বিধি নিষেধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহ।ই পধ্যা- 
লোচন1 করিলে এই কালের এচলিত বিবাহ ব্যাপারের অবস্থা খুঝা 


যাইতে পারে |ঞ্চ তদ্যথা-_- 
মনুর সাধারণ বিধি এই, যে আন্তপুর্বা ক্রমে ত্রাঙ্মু, দৈব, 


আধ, এ্রজাপত্য, আস্র, ও গান্ধর্ব। এই ছয় প্রকার বিবাহ 
ত্রাক্ষণের পক্ষে ধর্ম জনক; আন্তর, গান্ধর্ব, রাঁক্ষল ও পৈশাচ 
এই চারি প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধন্য, কিস্ত বৈশ্য ও 
শৃদ্রের পক্ষে আন্বুর, গান্ধর্ব, পৈশীচ এই ভিন প্রকার বিবাহ 
ধর্মজনক | তীহার বিশেষ বিধি এই, ব্রাঙ্ষণের পক্ষে ব্রাঙ্গাদি 
ছয়টী বিবাহের বিধি থ[কিলেও প্রথম চারিটী বিশেষ 
প্রশন্ত | ক্ষভ্রিয়ের পক্ষে আশ্ুর, গান্ধর্ব, রক্ষেন,। পৈশাঁচ 
এই চারিটী বিধি থাকিলেও রাক্ষস বিবাহ তাহাদিগের পক্ষে 
প্রশস্ত, এবং বৈশ্য ও শৃত্রেব আন্বুর, গ্দ্ধব। পৈশ্াড এই 
তিনটী বিধি থাকিলেও শুদ্ধ আস্থর বিবাহই তাহ[দিগের পক্ষে 
প্রশস্ত | 

মন্গ স্থানান্তরে বলিতেছেন, যে প্রাজাপতা, আস্ছর, গান্ধর্ব, রাক্ষস 
ও পৈশাচ এই পাচটীর মধ্যে প্রাজপত্যা, গান্কর্ব, রাক্ষস বিবাহই, 
যাঁহার1 যাহাতে অধিকারী তাহাদিগের পক্ষে, ধন্য, আস্ত্র ও পৈশটচ 
এই দুইটী অধন্ধ্য | 3 অর্থ।ৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অন্যান্য ধর্মজনক 
কয়েক ক একার বিবাহের সম্ভাব সন্থ আন্গর বিবাহ, এবং এরূপ বৈশাঃ 


ক স্মাত্তিক কালে অন্যান্য স্মৃতি প্রচলিত র্‌ কিবেও মানবস্মতি 
ভাহাদিগের আদর্শ এবং সব্ধণপেক্সী আদরণীয় | 








স্প্পী ৮ শীশাাপীা পাপা শশীপগী পাশ 


শ ৩ অঅ. ২৩1২৪ ১ ৬'স. ২৫। 


হিন্দু বিখাহ সমালোঢচন | ১৩৭ 


শৃর্রের আস্ক্র গান্বর্কের প্র।প্ত সন্ধে পৈশাচ বিবাহ, বিছিত নছ্ছে | 
এদিগে মন্ত্র প্রকার তেদে বিবাহের দোষ গ্রণ নির্বাচন কালে ব্রাক্মাদি 
চতুর্রিধ বিবাহ প্রশস্ত এবং গান্ধর্বাদি চারি প্রকার বিবাহ পিন্দশীয় 
বালয়াছেন; অতএব ইহা জানা যাইতেছে যে, স্ম1ওকি কালে সমাজে 
উল্লিখিত অটবিধ বিবান্ধই অন্পধিক প্রচলিত ছিল । ফ্লতঃ 
নিশ্দিত চতুর্রিধ বিবাহের মধ্যে গাহ্ঘ্র ও রাক্ষম এত অধিক এচলিত 
ছিল, যে তাভা মন্ত্র ঘৃণিত নিদেশি করিয়াও শেণী বিশেষের 
পক্ষে ধর্মজনক বলিতে বাধ্য হইযাছিলেন | মিশ্র বিব1£ (যেমন 
গান্ধর্ব-রাক্ষস) অপ্রচলিত ছিল না। পরস্ঠ ওরশংসিত চতু- 
বধ বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ ত্রান্ষণ জাতির মধ্যেই 
বাহ্ুলারূপে অনুষ্ঠিত হইত; ইহা উপলব্ধি হইতেছে । 

৬ | অপর, ম্মার্তিক কালের চরনাবস্থ(য এবং পৌরাণিক 
কালের প্রারন্ত্রে সমাজে ঘোরতর বিপুব উপস্থিত হইয়াছিল | 
পুর্বাবধি বৌদ্ধধন্মের প্রাছ্ুভীব হশয়ায় বেদচর্চা ও বৈদিক 
যাগ-যক্াদি অনুষ্টানের লাঘবতা উপস্থিত হয় । এদিগে ত্রাক্ধণ 
ও ক্ষজিয় জাতিতে পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটন হওয়ায় 
অনেক ব্রাঙ্ষণ পঞ্চন্ব গাপ্ত হয়, এবং ক্ষত্িয়কুলও নির্ম,ল- 
প্রায় হইয়| উঠে । এই কালে রাজ্যশাসন ও ধর্মশোসন প্রভৃতি 
কার্যের ভার অধকাংশে ব্রাক্মণদিগের হস্তেই ন্যস্ত হয় । এই 
কালে বৈশ্য ও শুদ্রদিগের সামাজিক অবস্ত) অপেক্ষারুত অনেক উন্নত 
কইযাখিল | সমাজের এমন অবস্থায় আদ, প্র।জাপত্যা, গান্টর্বর, 
রাক্ষস এবং পৈশ।চ বিখাহের অন্ন ত্রাস বা বিরল হইয় 
পড়িয়াছিল; পক্ষান্তরে ান্ধ ও আসুর বিং[হই প্রদ্ল হইয়া 
উঠিয)ছিত, বোধ হয় | 


১৩৮ বিবাস্ছ ব্যবস্থা । 


৭। পৌরাণিক কালের মধ্যাবস্থা এবং বর্তমান কালের এটলিত 
বিবাহ ব্যাপারে বিশেষ প্রভেদ না থাকিতে পারে । কেশনা এই 
স্ব্প কাল মধ্যে সামাজিক আচার সম্বন্ধে কোন মহৎ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে, এমত বোধ হয় না; অতএব এস্কলে কেষল বর্তমান কালের 
বৈবাছিকাচারের বিষয়ই নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে | 

বর্তমান হিন্দ সমাজে সচরাচর দুই আকারের বিবাহ অনুষ্ঠিত 
কইতে দেখা যাঁয় । যদিও ইভাদিগের পরস্পর অনুষ্টান ত বিশেষ 
পার্থকা দ্বষ্ট হয় না, কিন্তু ইহারা বিভিন্ন লক্ষণাত্রাস্ত । একটাতে 
পুরাতন ব্রাঙ্ধ ও প্রাজাপতা বিবাহের মিশ্রছায়া। দ্বিতীয়চীতে 
আস্মর বিবাহের বিকৃতি পরিলাক্ষত হয়। এই হেতু আমর] 
এাথমটীকে আদর্শ ত্রাঙ্ম-প্র।জাপত্য, দ্বিতীয়টীকে বিকৃতআস্থর 
বলিয়া অভিধান করিতেছি । 

(১) আদর্শ-ত্রান্ম-প্রাজাপত্য | বেদপাঠে লন্ধাধিকাঁর ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্যজাতি বর্তমান সমাজে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল 
ব্রাহ্মণেরাই জীবিত দেখা যায়; কিন্তু ইহারা বছদিবস হইতে 
বেদচর্চচ1 এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য এক্ষণে গৃহীত" 
বেদ ও কৃতিচর্ধা বরপ্রাপ্তি হওয়া নিতান্ত দুঘট | স্মতরাং পুরাতন 
ব্রাহ্ম বিবাহের যথান্ টান অধুনা অঘটনীয় হইয়াছে, বলিতে হইবে । 
অপর, এক্ষণে হিন্দু সমাজে জী পুরুষ উভয়ে একত্রে 
ধর্মান্ুান করিবে নিয়ম করিয়া পুব্ববৎ বিবাছের আর অন্ু১ান হয় 
নাঁ। কিন্তু এই উভয়বিধ বিবাহের মিশ্র ছায়াবৎ এক 
প্রকার বিবাহ সমাজ মধ্যে প্রচলিত দেখা যায় । তাহার 
কোন উপযুক্ত নাম না থাকায় আমরা তাহাকেই আদর্শ- 
ব্রাহ্ম-প্রাজাপত্য আখ্যা প্রদান করিতেছি । এই বিবাহের 


হিন্দু বিবাহ .সম।লোচন । ১৩৯ 


অশ্বঠানকালে ত্রাঙ্মরীতাস্সারে বরকে অর্চনাদি করা হইয়া থাকে। 
এদেগে আবার সম্প্রনাতা কামন্ত্রতি পাঠ কালে কন্যা জামা- 
তাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকেন যে “তোমার! ধম্ম তি 
পালন কর” । ইত্যাদি 

২। াবকৃত-আ স্ুর বিবাহ । অধুনা পূরাকাঁলের ন্যায় স্বেচ্ছা 
পৃর্বক কন্যাকে ও কন্যার পিতাকে (বর পক্ষ হইতে ) 
যথা-সামথা পণ দান করিলে আনব বিবাহ ঘটে না । 
কন)াক গাব দাওয়া! মতে বরপক্ষকে পণ দান করিতে হয় । অনেক 
স্কলে আবার ইহার বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হুইয়] থাকে । 
তথা কন্যাকন্তা বর বা বরপক্ষকে পণ দিতে বাধ্য হইযা 
থাকেন | সমাজে শ্রেণী ও অন্তঃশ্রেণী বিভাগ প্রবরতি হওয়ায় 
এবং কে'লন্য রীতির প্রাছুভব বশতঃ এই বিবাহ তোণীসাধা- 
রশ্যে অন্পাধিক এুচলিত দেখা যায়| সামাজিক শাসন ও 
কৌলিক এরথার বশবঠী হইয়া সামাজিকগণ এই রীতিতে আপ- 
নাপন কন্যাপূজ্রের বিবাহ দিতে গিয়া অনেকে দরিদ্র? সব্ব স্বান্ত 
ও খণজালে জড়িত হুইয় পাঁড়তেছে । পরিতাপের বিষয়, যে 
জাতির ধন্মশাজ্রে পণদানযুক্ত বিবাহ অতীব গহ্িত বলিয়া 
নিদ্দি্ট দেখা যায়, তাহাদিগেরই ব্যবহারে অধুনা ইভা 
জর্ধতোভাবে অন্বমোদিত ও আদরশীয় হইয়] উঠিয়ছে; ইভ] 
সামান্য বিল্ময়ের বিষয় নহে । 

ই উভরবিধ বিবাহ ব্যতীত কোন২ জঙ্গল প্রদেশে ( গে] মহিষাদি 
পণ দিয়া) আয, এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বিধবা বিবাহ স্থলে 
পান্বব্ব কিবাছেরও অন্নষ্ঠান প্রঃঠলিত আছে । 

অতঃপূর বিবেচনা করা প্রয়োজন হইতেছে" যে, ইদানীস্তন 


৯৪০ বি ক)ণস্তা। 


কাদে সমাজের আবস্থা যেক্প পরিবভিত হইয়া দাডাইফাছে, 
তাহাতে কথিত আচলিত বিবাহ পদ্ধতি ও তাহার অন্নষ্ঠান 
যধোপবুক্ত বটে কি নাঃষদি উপযুক্ত স্থির না হয়, তবে তাহার 
কিরূপ পবিবর্মন না সংক্গার ভওয়া উচিত ? 

ইতিহাস শিম্দা দেব বে, দেশ কাল পাত্রের সঞটেই হান 'জক 
আচার ব্যবহারও পরিবর্তন নিষমের অশীন | কলে» মন্বষ্য- 


শে 


এণের আকুতি আফ্রতি তথা সামজিক অবস্তা বেরূপ পরিবর্তিত 
হইতে থাকে উহ্াদিগের আচাব ব্যবহার সন্ব্ধীধ রুটচিডেও জেই- 
রূপ পরিবর্থন সংঘটন ভন । আদিম কালে এই অবংর্ধাভুমির 
ও আবধ্য জাতিৰ এবং আম্য আচাব ন্যবহারের যেরূপ অবন্থা ছিল, 
তপরব5ী কালে সেরূপ থাকে নাই এবং খ্রন্দণেও তনু সবছ্ছ। 
লক্ষিত হইভেছে নাঃ পবিণীছেও আসার বইঈসান ভাল গাবিবে ৮) 
বৈবাহিক আচার বিষঘেও আমরা ঠিক এরূপ পরিৰ »ন পেখিতে 
পাই | 

হিন্দ্রু সমাজের আদিম অবধি সভাতম অবস্থায় শী হইতে 
উচ্চতম সাম্প্রদাঘিকগশণের মপ্যে যে অল আকাবের বি চলিত 
ছিল, এক্ষণে স্মাজের ও সানাজকগণের অবস্থা বি ভন ভণষায় 
তন্মধ্যে কষেক একারের বিবাহ একখালেই অব্যহত তই 
পড়িয়াছে । অপর কষেক গরকারের (যাছা পুর্বে উদ্েখ 
কর। হইয়াছে ) বিবাহ এক্ষণে বিক্ুতাকার ধারণ কবণাছে | 
ইহ্যাদ্বারা সমাজের যে বহুল অনিষ্ট উন্াবিত হইতেছে, হাভা 
বল বাহুল্য | অতএব সম।জের বও্মান অবস্থা বিধাহ- 
পদ্ধতির সংজ্গার যে নিতান্ত এরে(জনীয়, তাহাতে জন্দেহ নাই | 
তেই সংস্কার কি প্রকারের হও উচিত, এক্ণে ভালাই বিচান্য 





১৪২ বিবাহ ব্যবস্থা | 


করিবার আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু তাহ! এখনও কা্যে পরিণত 
হয় নাই। বর্তমান সমাজে এই নায় সংক্ষেপ করা 
ষে সর্বতোভাবে উচিত তদ্ধিষয়ে অশমাত্র সন্দেহ নাই । আমা- 
দিগের বিবেচনায় এই সঙ্গে চির প্রচলিত যৌতুক-দাঁন নিয়গের 
সংস্কার হইলে সমাজের আরে! যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতে 
পারে । ইদানীন্তন বর পাত্রীকে যৌতুক দান অতি নাঁমী- 
ন্যাকারে এবং সচরাচর কুটুষ্ব বান্ধব কর্তকই সম্পাদিত হয়। 
ইন্ছাতে নব পরিণীত দল্পতী যাহ! প্রাপ্ত হব তাহা যঙ্জসামান্য, 
এবং সঞ্চয়ের উপযুক্ত নহে । আমরা বলি 'হার পরিবর্তে প্রত্যেক 
বিবাছ্ছে উভয় পক্ষ বা অন্যতর পক্ষ হইতে যথা সম্ভব সম্পত্তি (অর্থাৎ, 
যাহাতে যাহার শ্বিধ] হয়) যৌতুক স্বরূপঢাদওয়া হউক | আর এই 
সম্পত্তি সহজে ব্যয় বা অপচয় ন1 করিয়া উহার রক্ষা ও উন্নতি সংধনে 
প্রত্যেক দম্পতী বিশেষ যত্বু করুন 1? এক্নপ যৌতুক নিয়ম চলিলে, 
ব্যবসায়ীর হল ধনের ন্যায়, প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু নাকিছু ধন 
সঞ্চিত থাকিতে পারে, তাহা সাংসারিক বিপদে বিলক্ষণ সহায় 
হইতে পারিবে । দেখা যায়, হিন্দু সমাজে (অত্যন্ত নিশ্বশ্রেণীর 
ব্যতীত) স্ত্রীজাতি কখন উপার্জনক্ষম নহে স্মতরাং তাহারা 
সংসার নির্বাছের ভার লইতে পারে না । পক্ষান্তরে পুরুষ জাতিই 
অর্থোপার্জন এবং সংসারের যাবতীয় ভার বহন করিয়া থাকে । 
এইছেতু অন্মদ, সমাজের কোন স্বপ্প-বিত্ বাঁ ছঃখজীবী গৃহস্থ 
ধদি পীড়িত বামৃত হয় তবে তাহার স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনের 
অর্থাভাব ৰশতঃ যারপর নাই কষ্টভোগ করিতে হয়! কিন্তু ষদি 
এ রমণীর যৌতুকলন্ধ কিছু সঞ্চিত ধন থাকে তবে তাহা সাংসারিক - 
কষ্ট নিবারণ পক্ষে তখন কতদূর না সন্থায় হইতে পারে ? 

প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতির কেবল উল্লিখিত রূপ সংস্কার হওয়াই 


হিন্দু বিবাহ মমালোচন । ১৪৩ 


গ্রডুর নে, এ সঙ্গে বৈবাহিক মন্ত্রেও সংস্কার বাঞ্চনীয় 
হুইয়1 পড়িয়াছে | প্রথমতঃ মন্ত্র গুলি সংস্কৃত তাষায় থাকায় 
বরকনা] বাঁ সম্প্রদাতা তাহার অথ কিছুমাত্র স্্দয়ঙ্গম করিতে 
পারে না । যে সকল বাক্য দ্বারা স্ত্রী পুরুষ যাবজ্জীবনের জন্য 
দাম্পত্য-শৃঙ্খলে পরস্পর বদ্ধ হয়, তাহার মর্শ তাহার! কিছুই বুঝিতে 
পারে না। ইহ] কি সামান্য ক্ষোভের কথা! অপরজ্ধ, পণ গ্রহণ 
গুর্ধক সাক্ষাৎ-সন্বক্ধে কন্যাকে ,বিক্রয় করিয়া বিবাহ কালে সম্প্র- 
দানের মন্ত্র পৰঠ, বরকে দুরন্ত পাষণ্ড জানিয়াও তাহাকে সাধু; এবং 
বিকলাঙ্গ ও পীড়িত দেখিয়াও সর্ধাবয়বপুর্ণ ও অরোগী বলিয়। 
নিদেশ কর! কি বর্তমান সমাজে অনুমোদিত হওয়া উচিত? আমর! 
বিবেচন1 করি, বর্তমান দেশকলপীত্রানুষায়ী এক্ষণে বিবাহের যেকপ 
আকার তদন্বরূপ মন্ত্রও অবধারিত হওয়া প্রার্থনীয় । ইহাতে 
প্রচলিত মন্ত্রের যে সংস্কার আবশ্যক করে ভাহা অবশ 
করা কর্তব্য | দ্বিতীয়তঃ এঁ মন্ত্রগুলি সংস্কত ভাবায় হইলেও 
তাহার অন্থবাদ প্রচলিত ভাষায় হওয়া/উচিত । কেনন।1 তম্বারা 
বিবাছের উদ্দেশ্য ও দাম্পত্য-কর্তব্য বরপাত্রী উভয়ে হৃদয়জগম করিতে 
সমথ হইবে, অ:র কন্যা কর্তাও বুঝিবেন, তিনি কিরূপ গুরুতর 
কার্ধ্য কি প্রকারে নির্বাহ করিতেছেন । 

অতঃপর বরপাত্রী নিদ্ধ [রণ বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন হইতেছে 1. 

বর্তমীন সমাজে বরপাত্রী ষে রূপে নির্বাচিত হইয়] থাকে তাছা 
অতীৰ শোচনীয় । বিবহনীয় স্ত্রী পুরুষ নিতান্ত শিশু হইলেত 
কথা নাই, তাহা না হইলেও তাহাদিগশের আগনাপন স্বামীভার্ধ্যা 
মনোনীত করিষার কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই। সশ্প্রতি যদিও কোন২ 
স্থলে স্বয়ং বর কর্তৃক ভার্ধযা মনোনীতের কথা শুনা বাইতেছে, কিন্ত 
কন্যাকে স্বকীয় বর মনোনীত করিতে কখন শুন] যায় না । 


১88 বিরাঁছ নাবন্থা । 


মডরাচর দেখা যায়, ঘ্বউক কিন্বা অপর কোন ব্যক্কি (নিঃস্বার্থ 
নহে) স্বতঃ বৰ! নিযুক্ত হুইগ্সা বিবন্ুনীয় বর কন্যার কর্তুপক্ষের নিকট 
সন্বস্থের প্রষ্তার করে। কর্ভপক্ষদিগ্ের এই প্রস্তাব সঙ্গত ও সুবিধা- 
জন্বক বোধ হুইলে ভাক্ছার! বর পীত্রীর ক্ণেন্ঠীর বিচার করিয়! দেখেন । 
এই বিচার অনুকুল হইলে উত্সব পক্ষের মধ্যে অলঙ্কার, দান-সামগ্রী 
ওখপরাপর ব্যয় সম্বন্ধে একটী অঙ্গীকার হইয়া থাকে | কুলীন দিগের 
মধ্য বিবাহ কোী-গণন1 সাপেক্ষ নহে ; কেবল পণ অবধারিত 
হইলেই সৃত্ব্ধ স্থির হয় | ষশহউক সাধারণতঃ পাত্র কন্যার কোঁঠীর 
মেজ, উভয় পক্ষের অলঙ্কারাদি আদান প্রদান এবং পণের অজীকার 
ধার্য হইলে বর পাতী দেখার প্রস্তাৰ হয়! অনেক স্থলে গৃহস্থ কৌন 
আযক্পীস্স লে?কদ্বার! এবং স্থল বিশেষে স্বয়ং বর পাত্রী দেখিয়া থখ?কেল, 
ফ্ুলীনদিগের পাঁজর কনা! দেখার তত প্রয়েজন হয় ন1) ! ইছাঁতে 
বরের বিদ্যা ও রূপ এবং পানীর কেবল কূপ সামান্যাকারে পরীক্ষিত 
হুইল] থাকে । এই বূপে পান্থ পাত্রী মনোনীত হইলে পরস্পর সথক্ধ 
অঙ্ধদ্িত হত | যাহাহউক প্রচলিত রীতিতে বরপাত্রী নির্বাচন 
করিলে অনেক স্ছরোই বে স্ুঘো মিলন সংঘটন হয় না এবং তদ্দীর। 
বে বিস্তর অনিষ্ট উদ্ভূত হইস্সা থাকে, তাহা! গ্রত্যক্ষীভূত হইতেছে । 
অতএব এক্ষণে কি প্রকার উপায় অবজন্থিত হইলে বর পাত্রীর সুযোগ? 
মিলন টে এবং অছোঞ্-মিলন-সম্ভত অনিষ্ট রাশি হইতে সদাজ 
অনয়ছত খাকিন্তে পরে তাহার ঘথালাধ্য প্রন্তীব করা যঃইতেছে। 
ইহ] বল। বাহুজ্ঠ, যে বরপানীর সুযোগ্য মিলন উহাদিগের 
নির্বাচলের উপরেই বিজ্তর নির্ভর করিয়া থাকে | এই নির্বাচন কার্য? 
অভান্ক গুরুতর | ইছাঠতে বরপাত্রী ও বরপাত্রীর বংশ সন্বন্ধীঘ় কতকগুলি 
ঘিছ্বয় পরিয্ঞাতি হওয়] দিতভীস্ত আবশ্যক | এঁ জ্ঞাতব্য বিষয় কিকি এবং 
তাহ! কাছা কর্তৃক্ণ জান? ধাইবে নিগে তাহার আলোচন]করাধাইতেছে। 


ছিন্দু বিবাহ, সম।লোচন । ১৪৫ 


১। বরপাাত্রীর বংশ সন্বন্ধীয় বিষয় | 

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরপাত্রীর বংশচরিত পরীক্ষিত হওয়া! উচিত । 
মনুষ্য সন্বংশ অন্তত হইলে ভাহার ভাব যেরূপ উৎকৃষ্ট 
হয়ঃ অসদ্বংশ সন্ত হইলে তাহার প্রকৃতি সেই বূপই নিকৃষ্ট 
হইয়া থাকে । অতএব বরকন্যা উভয়ের প্রর্বপুরুষের] বিদ্যা, 
খ্যাতি ও সৌজন্যাদি গুণযুক্ত কি না, অবগত হওয়া কর্তব্য | 
উহ্ধাদিগের বংশে দীঘ বা অন্পা এুক্তার প্রমাণ পাওয়া গেলে উহা 
দিগেরও দীঘ রা অপ্পানুর সম্ভাবনা সাধারণতঃ অন্তভব করা যাইতে 
পারে 4 বংশে কোন সঞ্চারী রোগ (যেমন অর্শ, কুষ্ঠ, যক্ষা, উপ 

₹শ, শ্বাস, উন্মাদ, মৃগী, বহুমুত্র ইত্যাদি) থাকিলে তাছা তদ্বং- 
শোন্ডুত সন্তানকে সচরাচর আক্রমণ করিয়] থাকে | এই হেতু কেবল 
পিতামাতার নহে পিতীমহ মতমহের, অথবা পিতৃ বংশের অপর 
কাহারও কোন সঞ্চারী রোগ আছে কি না অনুসন্ধান করা বিধেয়। 
বর ও কন্যার উভয় বংশে একই প্রকার সঞ্চারী রো থাকিলে উহ্থা- 
দিগের ভাবী সম্তানগণ তদ্রোগ কতুক আখক্রস্ত হইবার সম্পুর্ণ সস্তাবন1। 
পিতা মাতা সম্বন্ধে যে কয়েফটী বিশেষ অন্ুসন্ধেয় বিষয় 
আছে, তাহ। নিগ্গে নিদ্দেশ করা যাইতেছে । 

(ক) মাতৃভাব স্ত্রীদিগের অধিকতর বর্তে, এজন্য কন্যা নির্বাচন 
কার্ষ্য মাতার দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি পরীক্ষা করিবে । মাত 
৫1৭ অথবা ১২ বৎসর অন্তরে গর্ভধারণ করিলে, কিম্বা তাহার মধ্যেৎ 
গর্তআাব গছইলে কন্যারও এরূপ নিয়মে গর্ভসধ্ধার অথবা 
গর্তআ্াব হইতে পায়ে । মাতা অণ্প বয়সে খতুমতী হইলে 
কন্য'ও সেইরূপ স্বপ্প বয়সে ঝতুমতী হইতে পারে | এরূপ, 
মাতা দুশ্চরিত্রা ও কলছপ্রিফ1া হইলে কন্যারও তত্গএ্কৃতি 
লার্ভ করা একান্ত সম্ভব | অতএব কন্যা এর্ন্বাচনে কেবল 


১৪8৬ বিধাহ ব্যবঙ্থা | 


তাহার পিতার ধিদযা, বুদ্ধি ও প্রকৃতি দেখিয়াই সস্তব্ট হওয়1 
উচিত নহে | ছুঃখের বিষয়, বর্তমান সমাজে কন্যার মাতৃক 
স্বাস্থ্য ও শ্বতাৰ অনুসন্ধান করিবার রীতি নাই, কিন্তু তাদৃশী 
পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় । কন্যার মাতৃ 
সম্বন্ধীয় বিষয় কোন স্ুবুদ্ধিমতী, বিশ্বাসপাত্রী এবং বহছদর্শিনী 
নারী দ্বার অবগত হইবে | 

(খ) অপর, পিতৃভাব পুত্র সন্তানে অপেক্ষাকৃত অধিক বর্তে, এজন্য 
কন্যাপক্ষীয়ের! বরের পিতৃ সম্বন্ধীয় দোষগুণ বিশেষ রূপে 
অনুসন্ধান করিবেন । যদি বরের পিতাকে আপন স্ত্রীর 
প্রতি বিরক্ত বা প্রণয়-শুনা জাঁনা যায় তবে তৎ্পুজ্রেরও বিবহনীয় 
ভাধ্যার প্রতি স্বপ্পাম্ুরাগ জন্সিবার জস্তাবনা । পিতা 
লম্পট ও পান-দোষরত হইলে পুজ্্রও লম্পট, পান দোষরত এবং 
চৌর হইতে পারে । বরের পিতার উল্লিখিত গুরুতর দোঁধ আছে 
কি না, কন্যা কর্তা যদ্তু পুর্বক অবগত হইবেন । 

এক্ষণে কি প্রকার বংশের বরুপাত্রী পরস্পর বিব"হ সম্বন্ধ টন 

ংযোৌজিত হইবে; তাহাই বিচার্য্য হইতেছে । 

স)ধারণতঃ বরকন্যার উত্তয় কুলে কোন প্রকার (গুর্বোল্লিখিত) 
দোষ না থাকাই প্রার্থনীয়, ফলত্তঃ দোষ বিরহিত কুল 
প্রাপ্ত হওয়া সচরাচর ছুর্ঘট | পক্ষান্তরে দোঁষ বিশিষ্ট কুলের 
পুত্র কন্যার যে আদৌ বিবাহ হুওয়। উচিত নহে, এমতও নছে 1 
তবে দোষধাংশ যত কম হয ততই মঙ্গল, এবং এক 
কুলে যে দোষ থাঁকে অন্য কুলে সেদে'ষ নাঁ থাকা বাঞ্চনীয় । 
ইহা! সৌভাগ্যের বিষয়, যে হিন্্ব সমণজে স্বকীয় বংশে বিবাহ- 
কার্ধ্য নিষ্পন্ন হইবার রীতি নাই: এমন কি, মাতৃবংশেরও পঞ্চম 


ছিন্দু বিবাছ সমাঁলোচন । ১৪৭. 


পূরুষ পর্য্যস্ত বিধাঙ্গ সম্বন্ধে গরিতাক্ত হয় । এই ম্মুনিয়ম 
দ্বারা কুলজ দোষ (ব্যাধি প্রভৃতি) গুণিত হইয়া দম্পতী ও 
সম্তানদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না । ফলতঃ তুল্য প্রকার 
দোবযুক্ত উভয় কুলে সন্বন্ধ স্থাপিত হইলে স্বগোত্র বা স্ববংশে 
বিবাহের ন্যায় অনিষ্ট উৎপন্ন হয় | বর্তমান সমাজে এরূপ 
দুষ্টান্ত প্রচুর | বিদ্যা, বিত্ত, আযু। স্বাস্থা। ধম্ম গতি বিষয় 
লইয়] বংশ সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । ঘষে 
বংশে উল্লিখিত বিষয় সকলের উৎ্কষতা বিদ)মান থাকে তা! 
উৎকৃষ্ট, যেখানে উহাদিগের সমতা থাকে তাঙ্কা মধ্যম, আর 
যে কলে কথিত বিষয়ের অপক্ষত1 বর্তমান থাকে তাহ 
নিকৃষ্ণ কল বলিয়া গণ্য হইতে পারে | 

এই উৎকৃষ্ট ও উত্কৃ্ট কলের €বরপাত্রীর) পরস্পর যে মিলন 
তাহা উৎকৃষ্ট এবং সকলের বাঞ্চনীয় । উৎকৃষ্ট ও মধ্যম 
কলের এরূপ যে মিলন তাহা মধ্যম এবং তাঁদুশ 
দোষাবহ নহে | কিন্ত অধম কলের সহিত উতকৃষ্ট না মধ্যম 
রুলের যে মিলন তাহা অধম); আর অধমে ও অধমে যে 
[মিলন তাহা নিতান্ত মন্দ | এই শেষোক্ত দ্িগ্রকার মিলন 
নিন্দনীয় এবং বনু অনিষ্টজনক 1 এস্থলে ইহা আরণ রাখা 
কর্তব্য, ঘে বরকন্যার মধে) বরের বংশ অনেক বিষয়ে অপে- 
ক্ষাকৃত উচ্চ হওয়া উচিত | 

হ। বরপাঁত্রী সম্বন্ধীয় বিষধয়-_ 

সমাজের বর্তমান অবস্থায় উভয়পক্ষে কিয়ৎুপরিমণে অথ-সঙজতি 
অথব| একান্ত পক্ষে বরের জীবিকা উপার্ডনের ক্ষমতাও থাকা বাঃ 
নীয় | ইছা ভিন্ন পরীক্ষিতব্য অপরাপর বিষয় এই, যথা_স্থাস্থ্য, 


১৪৮ ৮১১৩৯১১ 


অবয়ব, ধাতু, সৌন্দর্য্য, বয়স্‌, চরিত্র, খিরদ্া, বুদ্ধি ও তম | 
প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা নিশ্বে পৃথক, রূপে করা যাইতেছে 

ক। স্বাস্থ্য | 

বরকন্য উভয়েই স্বাস্থা বিশিষ্ট ছওয়া উচিত | ংগার আশ্রমে 
দঞ্পতীর স্বাস্থ্যস্থখ নিতান্ত গ্রয়েজনীয় । দম্পতী অরোগী হইলে 
কেবল তীগারাই যে শী হয়, এমত নছে, তাহাদিশের হইতে 
উপন্ন সন্তানের! স্বাস্থ্য বিশিষ্ট হুইয় পরিবারবর্গের, সুতরাং 
সমাজ সাধারণের ও স্থখের কারণ হইয়া থাকে, লন্দে্ নাই । দেহ, 
ও মনের যাহ! প্রকতাবস্কাঁ তাহাই স্বাস্থ, আর ইহার বিপরীক্ত 
অবস্থাই অস্বাস্থ্য বা পীড়া 1 % 


ক স্বাস্থ্য বা গ্ররুত অবস্থা এবং তদ্বিপরীত অস্বাস্থ্য বা বিকৃত 
অবস্থা কাহাঁকে বলে তীহা সকলের অন্ততঃ স্ুলতঃ অবগত হওয়া 
উচিত 1 অতএব স্বাস্থ্যা্বাস্থোর লক্ষণ নিন ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে 
বিরত হইতেছে । বথা__ 

প্রকৃত বা স্স্থাবন্থার লক্ষণ | 

ক। আত্ম-নিয়েগসমর্থতা- পরস্পর বিপরীত অবস্থাতে (যেমন 
শৈত্য হইতে উষ্ণতা, এবং উষ্ণতা হইতে শৈত্য) অক্রেশে আপনাকে 
নিয়োগ করিতে পারা । 

খ। কষ্উ-সহতা__ক্লান্তি ব্যতিরেকে দৈহিক ও মানপিক বহু শ্রম 
করিবার ক্ষমতা থাকা, অথবা তাদৃশ শ্রম-কাধ্যে ক্লান্তি হইলে ও 
এ ক্লান্তি শীঘ্র দুর করিতে পার! । 

গ। আকল্ম-বশতা- ইন্দ্রিয় বত্তিকে আয়ত রাখা, গমন ক্রোধকে 
ইচ্ছা করিলে উদ্দীপন বা সংবমন করিতে পারা । ইত্যাদি 

ঘ। দূবিতবা বিষ দ্রব্যর প্রভাৰ হইতে অব্যাহত থাকিতে 
পারা । কোন বিষ দেছে প্রবেশ কৰিলে (ষেমন "মল পক্স, 
উাইফইড্‌, কলরা' প্রভৃতির বিষ ) তাঁহাকে নিঃআীবক হম্ত্র দ্বার! দেছ 
নে শীত মতি করিতে পারা | 


হিন্দু বিবাহ সঙালোচন | ১৪৯ 


বর কন্যা অন্যান্য বিষয়ে গুণান্বিত হইয়ও যদি স্বাস্থ্য গুণ- 
হীন হয় তবে তীহাদিগের আদর মাই । যেবূুপ কবিবর 
বররুচি বলিয়াছেন, যে একমাত্র দারিদ্র-দোষ ( মন্গুষ্যের ) 
গুণরার্শি নাশ করে; সেইরূপ, আমরা বলি, মন্ধষোর 
অস্বাস্থ্য-দোষ তীর টৈহ্িক ও মীনসিক বহুবিধ গুণকে হতাদর 
করিরা ফেলে । এই অস্বাস্থয দোষ বা রোগ ত্রিবিধ | ১ সাধ্য 
ব। প্রাতিকার্যা, ২ অসাধ্য বা আঁচকিতস্য, ৩ যাপ্য । অসাধ্য- 
রোগযুক্ত ঝাক্তির পরিণয় ব্যাপারে লিগু হওয়া কোন ক্রমেই 
বিদেয় নছে | ক্রেশদাঁয়ক অচিকিৎস্য এবং প্রগাঢ় যাপ্য পীড়া 
সন্বেও বরপীত্রীর বিবাহ বাঞ্চনীয় নহে; কারণ ইহাদিগের 
গরিণর় সুখের বিষয় না হইয়া বহুবিধ অনিষ্জনকই হইয়া থাকে । 





অঞ্রীকৃত বা অস্ুস্থাবস্থীর লক্ষণ । 


ক। দৈহিক অঙ্গহীনতা ও বিকৃতি, অতিস্থুলতা, কতা, 
কঙ্কাল ব। তদাবকের নির্মাণ দোষ 1 

খ। আন্মনিয়োগে অক্ষমতা সামান্য কারণে, যেমন ভক্ষা), 
পরিধেয় বাঁ বারু পরিবর্তনে অথবা অভ্যাসের কিঞ্চিৎ ব্যতিত্রম 
ঘটিলে, শারীরিক ব! মানসিক অস্তখ উপস্থিত ছওয়া | 

গ। কষ্টসহনে অপারগতা--সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তির উদ্ভব, 
এবং এ ক্লান্তি বহু বিলম্বে অপনীতি হওয়া । 

ঘ। অনায়ক-ইন্দ্রিযরভি--সামান্য কারণেই ক্রোধ? শোক 
বা দুঃখ প্রভৃতি উপস্থিত হওয়া! । 
উ। ব্বি বাদূষিত দ্রব্যের প্রভাব নিবারণে অক্ষমতা | রক্ত পরিপাক 
(36102051020191)) এবং নিঃআব যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বর্শতঃ 
জন্রীমক, ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য বিব প্রভাবে পতিত হওয়া । 


১৫০ বিবাহ ব্যবস্থা, 1 


অপর, বর্তমান হিন্দু সমাঞ্জে চিরকৌনমার্যা নিয়ম পালিত হয় নী, শ 
বরং বিবাহানুর'গ সাঁধারণ্যে নিতীম্ত প্রবল দেখা যায় । নারা 
রুষ্ট; ষক্ষ্মী, বা উন্মাদাদি রোগগ্রস্ত1 হইলেও তাহ।র বিবাহ কোন না 
কৌন উপায়ে নির্বাহিত হয় । উল্লিখিত রোগগ্রস্তা নারীদিশেত্র 
বিবাহ সহজে হওয়া কঠিন, এজন্য কন্যা নির্বাচন কালে 
কন্যা পক্ষীয়েরা অনেকস্থলে প্রতীরণা গুর্কক কৌন দেবহীন। কনা 
দেখাইয়া, কিস্বাঁ বরপক্ষকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়। স্বন্ধ অবধারণ 
করে ! পূরুষেরও পরিণয়বাঁপার প্রায় এই কূপে অিম্পন্ন হয় । 
কঠিন ২ রোগগ্রস্ত হইয়?ও পুরুষেরা অসঙ্ক,চিতচিত্তে দার পরি গ্রন্ 
করিয়া থাকে । বিবাহের জন্বন্ধকলে কোথা বা প্রতারণ! 
করিয়। রোগাদির বিষয় কন্যাপক্ষীয়ের নিকট গেপন রাখে, 
কোথা] বা অর্থ দিয়া উহ্থাদিগকে আন্তষ্টী করে । যাঁহাহউক 
অধুন। ঈদৃশ্শী কুরীতির এক কাঁলে উচ্ছেদ হওয়াই প্রীর্থনীয় | 

স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য-পরিজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বার বরপাত্রীর এ) 
অবগত হইবে । 

খ)। অবয়ব ॥ 

দৈছিক অবয়ব অঙ্গপ্রত্াক্ষ ও ইত্দ্রিরাদির সমফি দ্বার! 
গঠিত হয় | অবয়বগত কোন দোষ, সহজাতই হউক অথবা 
জন্মিবীর পরেই (কোন রোগ বর্শতঃ ) হউক, বিদ্যমান থাকিলে 
অঙ্গ-সৌষ্টব ও শারীরিক স্বাভাবিক ক্রিয়ার হানি করিয়। 
থাকে । যেমন পঙ্গ, অন্ধ" কুজ;, সুক এভৃতির দেখ! যাঁয় । 





শপপাশীশা টিপি ৯ 8 ্ঁ কিন তি ও ন্রের 


+ কেবল কুলীন ও বংশজ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৌলিন্য কুসংস্কার 
বশতঃ কোন ২ নূর নারীর চিরজীবনে বিবাহ সংঘটন হয় না । 


হিন্দু বিবাহ সমালোচন । ১৫১ 


এজন্য বরকন্যার অবয়বগত কৌন দোষ আছে কি না পরীক্ষা 
করিয়ঃ লওয় উচিত | বিহার উভয়ের, কি একের, আব- 
ফবিক কোন বিকৃতিভাব ' না থাকলেই ভাল । কিন্তু তাহা 
ব্লৈয় তাঙ্াদিখের এককালে বিবাহ হওয়া উচিত নহে, এরূপ 
নয় । কেননা ষদিও কোন হীনাঙ্গ ব1 বিকলেক্দ্বি কন্যাবরের 
মহিত কোন সর্ধায়বসম্পন্ন বা অবিকৃতইন্দ্রি় বরপাত্রীর পরস্পর 
পরিণয় সংঘটন হওয়! অস্থখের বিষয় হইতে পারে, ফলতঃ এবস্থিঙ 
ঘম্পতী হইন্তে হে সকল সন্তান জন্মে তাহাদিগের তাদৃশশ হানি 
হয় না 1 ডাক্তার আর্থর মিচেল (1). 4018৮ 81197011) 
বলেন বে" ষদি কোন বধিরসুক কোন আবণ ও বাক্শক্ি 
নিশিক্টের সহিত বিবাহিত ছয় তবে তাহার ১৩৫ শের মধ্যে ১ ঢী 
বধিরমুক সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা । কিন্তু বঁধর-মুক ব্যক্তির 
পরস্পর বিবুহিত হইলে তীহাদের ২০ শের মধ্যে একটী এরূপ 
সন্তান হইতে পারে ।ক্* অতএব ইচা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত কর! 
যাইতে পারে, ফেবর কন্যার মধ্যে একের অবয়বগত যে দোষ 
হী অপবের সেরূপ দে না থাকাই উচিত । 

পর. দৈহিক অবয়বে কোথায় অতিরিক্ত অঙ্গ, কোথায় 
বা অণ্পাঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে ! অতিরিক্ত অপেক্ষা অভাব 
গুরুতর দোষ 7; অঙ্গল্যাদি সামান্য প্রত্যঙ্গের অভাব বা আধিক্য 
বিশেষ ক্ষতিজনক নহে, কিস্তু €কোন প্রধান অঙ্গের হানত। 
অশ্ব দোষাবহ | বরপাত্রী নিক্াাচন কালে অপরাপর 
অঙ্গপ্রত্ঙ্গ পরীক্ষা করিবার পরে উহাদিণের জননেক্দ্রিয়ের পরীক্ষা 
করা অত্যাবশ্যক ! কেনন। উক্ত যন্ত্রের কান অংশের অভাব ব। 
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অপর কোন গুকতর দোষ থাঁকিলে বিবাহের উদ্দেশ) এক কখলেই 
নিষ্ষল হইয়া যাইতে পারে । অতএব পাত্র কন্যার অবয়ব 
পরীক্ষার সঙ্ষে জননেব্দ্রিয়েরও পরীক্ষা কর! উচিত | বর্মীন 
সমাজে বরকন্যা “দেখা”র যে এক সামান্যা পদ্ধতি আছে 
তাহাতে উহাদিগের জননেক্দ্িয়ের অবস্তা পরিজ্ঞীত হইবার 
কোন উপায় নাই | দেখা যায়, পুরীকালে অধিকাঙ্গ বা 
অপ্পাঙ্গ বিশিষ্ট কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ, এবং বরের 
পৃংস্ত, পরীক্ষার নিয়ম প্রচলিত ছিল (মস্ত, বিঝঃ, যাঁজ্ঞবদ্ক্য প্রভৃতির 
সংহিতা দেখ); কিন্তু কি নিমিভ তাদৃশ সুন্দর নয়ম 
দুর্ভাগ্য ক্রমে ইদানীং বিলুগ্ত হইয়া থিয়াছে, ব্লা যায় নাঁ। 
বৈবাহিক জন্বন্ধাবধারণে বরকনার জননেন্ড্রিয়ের অবস্থা যে 
সর্ধাপেক্ষা জ্ঞাতব্য বিষয়, বর্তমান শামাঁজকগণকে তদ্ঘিষয়ে 
নিতান্ত অঙ্ঞ ব1 উদাসীন দেখা যায় । ্াণচীনকালে যখন 
পুরুষ ক্রীব হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইনত না, কেননা তেমনস্তলে 
স্ত্রী বিধিমতে ক্ষেত্রজ পুকভ্রোৎ্পাদন অথবা পত্যন্তর অবলম্বন 
করিতে পারিত, তখনও ববের পুরুষন্বের বিষয় যত্রুপুর্বক পরীক্ষা 
করিবার পদ্ধতি গ্রচলিত ছিল । কিন্তু হার! এক্ষণে সমাজে 
ক্ষেত্রজ পুজ্রোত্পা'দন বা ভ্রীর প্ররুষান্তর অবলম্বনের নিয়ম নাই, 
পক্ষান্তরে প্রর্বাপেক্ষা বিজ্ঞীনচর্চচা ও সভ্যতার অনেক রদ্ি 
হইয়াছে, তথাপি বরের পুরুষত্বের বিষয় কেহ অনুসন্থীন করে 
না । কন্যার জননেক্দ্িয়ের পরীক্ষা করিবার রীতি গর্বে 
ছিল কি না, তাহা আমরা অবগত নহি; ফলতঃ “সর্ধাবয়ব 
সম্পন্ন” কন্যাকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা থাকায়, বৌধ হয় 
পুরাকালে কোন উপায়ে কন্যার জননেক্দিয়ের বাহ্যাবয়ব পরিদর্শন 
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করা হইত | কিম্বা, তৎ্কালে স্ত্রী রুগ্লা বা বন্ধ্যা বলয় বিবেচিত 
হইলে যখন ভর্ভা অনায়াসে আর্ধ্যান্তর গ্রহণ করিতে পারিত, 
তখন হয়ত কন্যার কোন বিশেষক্ূপ জাননেন্দিয়ক পরীক্ষা 
আদৌ প্রয়ৌজনই ছিল না । যাহাহউক ইদানীং সমাজের অবস্থ! 
বিভিন্ন, বিশেষতঃ যখন অধিবেদন অঙ্ক%ন অন্পুখ ও ক্মতিজনক 
বিবেচিত হইতেছে, অন্যপক্ষে স্ীর পুরুষান্তর গ্রহণের রীতি 
প্রচলিত নাই, তখন দাম্পত্য-সন্বন্ধ-স্ুত্রে আবদ্ধ হইবার 
পক্ষে জ্রী পৃ্কবৰ (বরপাত্রী) উভয়েরই জননেক্দ্িয়ের অবস্থা] 
পরিজ্ঞাত ওযা অর্ধভোভাবে শ্রে়ঃ । 

স্ত্রী পুরুষের জাননেন্দিক অবস্থ] স্থযে।গ্য শীরীরবিদ্যাবিৎ ব্যক্ত 
দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া ব্যতীত নিশ্চয় হইতে পারে না। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, বর্তমান সমাজে তাদৃশী পরীক্ষার স্গুবোগ সর্ধত্র 
হওয়া সম্ভাবিত নহে । আর হিন্দ্ু-মহিলাদিগের চিরপ্র সিদ্ধ 
লজ্জা এবং তৎপক্ষে সামাজিকগণের প্রশ্রয় নারী সম্বন্ধীয় কথিত 
পরীক্ষার বিরোধী হইতে পারে, সন্দেহ নাই । অধিকন্তু যখন 
বিবাহাত্তে নারীর জননেক্দ্িয় সন্বন্ধীয় গুরুতর দোষ বা পীড়। 
প্রকাশিত হইলে অধিবেদনের অঙ্গন ব্যবস্থাপিত হইয়।ছে, তখন 
রমণীদিণের সামান্যাকারে পরীক্ষা করিলেই চলিতে পারে । 
পক্ষান্তরে পুরুষের প্রস্তাবিত পরীক্ষা স্চারু মতে নির্বহিত্ 
হওয়াই আবশ্যক । তদ যথা 

স্ত্রী সত্বন্ধে__পশ্চাৎ উক্ত হইবে যে কন্যার ১৩১৪ বৎসর বয়ক্রমে 
পরিণয় কার্য নিক্বাহিত হওয়া উচিত | এই বয়সে অস্ম- 
দেশে বালিকাদিগের সচরাচর নবযৌবন-্থলভ অঙ্গ প্রত্য- 
ঙ্গের বিবদ্ধি, শ্তনোন্েদ। রজ্গঃআব এবং কুষ্টস্বরের কিঞ্চিৎ 
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সুলতা উপস্থিত হয । অতএব বিবহনীযা নারীর উল্িখিত 
চিহ্ন সকল বিদ্যমান দেখিতল তাহার জননেক্দ্রিয়ের নিঃদদাবি ত। 
স্ুলতঃ অন্নমান করা যাইতে পারে । 

পৃরুষ সম্বন্ধে যে যুবারদৈহিক অবয়ব ও কঞস্বর ভ্রী জাতির 
অন্বরূপ, এবং যাহার মুখলোম (দাড়ী, গৌপ) অঙ্গদ্গত 
বা স্বপ্প ও সামান্য বদ্ধিত তাহার জননেক্দ্িয়ের গুকতর দে 
থাকা অন্বমিত হয় । ফলতঃ বষাণ ও শিশ্সেব স্বাভাবিক 
গ্ঠন-এবং ক্রিয়।গত কোন দোষ না থাকিলে তাহান্দ জননশ:ভ্ত 
বিষয়ে সন্দেহ জন্মে না । অতএব বরের জাননেক্দিক অবস্থা 
কোন শারীরবিদ্যানিপূণের দ্বারা পরীক্ষা কবিয়া লইনে | 
এস্থলে ক্রীৰ নির্ণধন সহক্কষে কাত্যারন যাহা বলিয়া গিয়।ছেন, 
তাহা উল্লেখ না কর] অন্যাষ । উক্ত মহাজআ্সা নিদেশ কাঁরষা- 
ছেন্, যে “যাহার মুত্র ফেনিল নয়ঃ বিষ্ঠা জলে মপ্রু হষ 
এবং শি উদ্রেক ও শুভ্র ভীন হয় সে বণ্ড অর্থাৎ ক্লীব” | 
ইহার মধো বি& জলে নিমজ্ভিত ন] হওয়া যে ব্রীবন্থের অন্যতছ 
লক্ষণ তাহা আমরা নিশ্টয় বলিতে পারিলাম না! 
গ। ধাতু (0077)0১0707)0986৯) | 

শরীর ও মনের নিম্মাণগত-প্রকৃতি যাহা অভ্যাস পরিবভন বা 
বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা অপরিবর্তনীঘ, তাকে ধাতু বলে । এই 
ধাভু সাধারণত চারি নামে সংক্ছিত হয় | যথা-বাযু, পিন, 
কফ বা মেদ ও শোপিত । সর্ধদেহে ধাতু সকল বিদ্যম!ন 
থ[কিলেও কোন দেছেই ইহাদিগের সামঞ্রস্য অবস্থ। লক্ষিত হয় না। 


« ন মুত্রং ফেনিলং যস্য বিষ চাপ্স্থ নিমব্জতি | 
মেঢপ্োেন্াদ শুক্রাত্যাং হীনং জ্রীবঃ স উচ্যতে | উদাহতন্থ ধৃত । 
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সচরাচর কোন একটী, কখন বা ছুইটী প্রবল ভাবে থাকে । এই- 
হেতু শারীরতন্্জ্দেরা যে দেহে যে ধাতু প্রবল দেখেন সেই দেশ্ীকে 
সেই ধাতুর লোক বা সেই ধাতু-্ধান ব্লিয়া নিদেশি 
করেন । এইরূপে মনুষ্য সকল সাধারণতঃ বায়ু-গুধাঁন,* পিত্ত 
প্রধান, ণ কফ বা মেদ-প্রধান, 1 ও শোনিত প্রধান; স্কলবিশেষে 
উভয়ীজ্মক--যেমন বায়শোনিত, ধ বাযুকফ + ইত্যাদি ধাতুর 
হইয়া থাকে | 

এই বিভিন্ প্রকার ধাতু অন্গসারে €লোকের বিভিন্ন প্রকার 
শ[রীরিক ও মাননিক অবস্থা দেখা যায়, এবং তদন্গসাঁরে বিভিন্ন 
প্রকার পীড়াও ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে | যথা-- 

১। বায়ু-প্রধান ধাতুর লেো!কের__ 

শরীর কুশ এবং তাহার দীঘতা মধ্যবিধ (এই ধাতুর নারী- 
গন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘঙ্গিনী কিন্তু তীহাদিগের সংখ্যা অনেক 
অঞ্প); মস্তক শরীরের তুলনায় বহত্; করোটী যুখমগুলের 
তুলনায় অপরিমিত; বর্ণ ফেকাসে এবং রক্তহীন চক্ষু গাটকুষজ- 
বণ; কুস্তল স্থুল এবং কাল; মুখমণ্ডল চঞ্চল; ত্বক প্রবল স্পশ। 
মভব বিশিষ্ট; মাংশপেশী শীর্ণ ও কঠিন; অঙ্গসঞ্চালন সচ 
রাঢচর ত্বরান্বিত এবং বিকম্পিত, ইহা গতি ও লিপি কার্যে 
পরিচিত । রক্ত সঞ্চীলন ক্রিয়ার অসামঞ্জসতা বশতঃ মস্তক 
উষ্ণ, হস্তপদতল শীতল, কাহার বা মস্তক ও গাত্র শীতিল, 
হস্ত পদাদি উষ্ণ | কামপ্রবৰরভির প্রবলতা এবং রিপুচয়ের 
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আবশ্পীভৃততা এই ধাতু-প্রক্ৃতির বিশেষ চিহ্ন | 

এই ধাতৃপ্রধান ব্যক্তির ন্যায়।ন্যায় বিঢাঁরে স্ুপ্ৰ-দৃষিত কিন্তু 
স্বকীয় ন্যায়বিচারে উহ। কার্যে পরিণত করিতে কঠিনতীল্গভব । 
চিরজীবন চপলতাময়, অর্থ।ৎ সকল কার্যে ব্যস্তসমস্ত; সম প্রকৃতি 
ও সমাভ্যাসীর জহিত উর বেদনার অত্যন্ততব ) 
বিপরীত অবস্থা (যেমন টৈত্য ও উন্তপ্ততা) কঞ্টে নিবারণ বা হন 
করিতে পারা | অন্যান্য ই? লোকের যত বয়োরদ্ধি হয় ততই 
শরীর ও মন শিখিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কিন্ত এই ধাতুর 
লোকের বয়োরদ্ধি হইলেও উহারা খিলক্ষণ কর্মঠ থাকে 1 ইঠা- 
দিগের অজীর্ণদোষ, কোষ্টবদ্ধ, উদরাময়। উদরবেদন। ইত্যা।দ রোগ 
উপস্থিত হয় । আর ইহারা শীরঃপীড়া নিউর্যালজিয়া, ইরিশি- 
পেলাঁস নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, উন্মাদ ইত্যাদি পীড়া এবণ থাকে | 

২। পিভ-প্রধান ধাতুর লোকের__ 

টদহিক অঙ্গগ্রতাঙ্গ ও মুখমণ্ডল সুগঠিত; মাংশপেশী কঠিন; 
বণ কাল; রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া উত্তম 1 ইহারা স্তিরস্বভাব ও উৎ- 
মাহী, এবং শারীরিক ও মানসিক বহু পরিশ্রমক্ষম হয় | 

এই ধাতুর লোকেরা অজীর্ণ, ষকুৎসন্বস্ীয় (পিত্রছুষ্ট ) পীড়া, 
হাইপোকগ্ডিয়েসিস্। অর্শ ইত্যাদি রৌগ প্রবণ হয় | 

৩। কফ বা মেদ-্রধান ধাতুর লোকের_- 

দেহ অত্যন্ত স্থুল? মস্তক ব্লহৎ; দীর্ঘাস্থি সকলের অগ্রভাগ 
স্ুল; মনিবন্ধ ও গুল্ফ স্কুল; তঙ্ডিম্ন শরীরের অপরাপর সন্ধিস্থল 
রছৎ্ ও স্থুল | এই ধাতুর লেোকেব। চিত্রকরদিগের মতে সৌঞ্৮- 
বাঙ্গ নহে | ইহাদিগের সচরাচর ভূড়িবা নোদ থাকে | ত্বক 
কোমল) বর্ণ পরিষ্কার; নেত্র ভাসমান, পিঙ্গল বাঁ ধুসরবর্ণ; 
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কুন্তল ও লোমরাজী স্ঞ্চুর, সুক্ম ও পরিচ্ছন্ন; মাংশপেশী 
শিথিল, কৌমলঃ এবং অসম্প্ট; ওস্টাধর স্থুলতর এবং বিবর্ণ 
(রক্তহীন); মুখমণ্ডল বড়; বদন বিরস ও ভারি; দস্ত অস্বচ্ছ- 
শুভ । এই শ্রেণীর লোকের যৌবন বিলম্বে উদিত হয় | চিন্তা- 
শক্তি যৃছ্, বাঁক্পটুতা স্বল্প, স্মৃতিশক্তি উত্তম, বিবেকশক্তি 
প্রচুর, বিচার ন্যায়ান্থগত, প্রতিবাসীর সহিত ব্যবহার জ্ঞান-ও 
উৎ্সাহ-জ্ঞীপক । এই ধাতুর ব্যক্তিগণ সচরাচর ক্ষীণ-পিতৃ- 
মাডৃ-সপ্তত এবং ন্ৃপ্পারুষ্ষ | ইন্ভাদিগের মানসিক ভাব শীরী- 
রিক অবশ্য হইতে অনেক উৎ্কুষ্ট। শরীর যে পরিমাণে স্ুল 
তছৃপযোতী কঠিন নহে (যাীকে ইতর ভাষায় টোৌসা বলে)। 

এই ধাতুর লোকের সামান্য কারণে পীড়া হয় । দৌর্ঝাল্য, 
শোথ, হাইডে্বেসিল (একসীরা) এলিফ্যান্টিয়েসিস-_গোঁদ? কুরগু ; 
ইত্যাদি রোগ উহ্নাদিগকে সচর।চর আক্রমণ করে । আর ইহা- 
দিগের মপ্যে অনেকেই যক্ষা, স্ককিউলা, বাতি ইত্যাদি রোগে 
মৃত হয় । 

| ৪ শোৌণিত-প্রধীন ধাতুর লোকের-- 

মস্তক দেহ অপেক্ষা ক্ষুত্র; মুখমণ্ডল চতুক্ষোপ বা চেপটা; 
লল।ট বিস্তূত এবং কাহার ২ পশ্চাৎ্দিগে হেলায়মান ; বক্ষঃ দীর্ঘ, 
গভীর এবং ম্মুবিস্তত; দণ্ডায়মান হইলে নাভি উদরের সমতলে 
থাকে (অর্থাৎ ভড়ি থকে না) সার্কাঙ্গিক মেদ স্বপ্প) 
শরীর ন্ুপুষ্ট, রক্তপ্ুর্ণ এবং লাবণ)ময় ; বর্ণ উজ্জ্বল; কেশ সুক্ষ 
ও কুর্চিত; চর্ম চোস্ত ও কঠিন, তন্মধ্য দহ] দেহস্থ মাঁংশপেশী 
পরিদৃশ্যনীন) নাড়ী গুর্ণা ও বলবতী; দন্ত সুনূঢ ও হরিদ্রাভ | 
ইহা'দিগের পান ভে।জনে বিশেষ পটুতা; পরিপাক) সমীকরণ-শক্তি 


১৫৮ বিবান্ছ ব্যবস্থা | 


যথেষ্ট; শ্রম-সমর্থ প্রচুর; -মানমিকরন্তি অন্থগ্রঃ বিবেচনা ও 
বুদ্ধি সহজ । ইহারা সহিষ্ণ,) সন্তোষ চিত্ত, ₹লা কারক? বাক্পষ্ট, 
সরলভাষী ও সাহসী । এই শ্রেণার লোক কোন এক কাধ্যে 
সতত নিযুক্ত থাকিতে, অথবা ঘরে বসিয়া কাল কাটাইতে, তাল 
বাসে না । ইহাদিগের সহ ও প্রণয় অস্থির এবং ক্ষণিক | 

এই ধাতুর লোকেরা প্রদীহ, প্রুরেসি, গাউট, এ্রদাহজ্জর, 
রক্তআব, হৃৎপিণ্ড ও ধমনীমগ্ডলের ব্যাধি (এনিউরিজম ), 
ঘন্য।স ইত্যাদি পীড়া-গ্রবণ হয় । 

অপর, যেখানে উভয়াক্সক ধাতু তথায় মিএলক্ষণ বিদ্যমান 
থাকে; কিন্তু বিভিন্ন ধাতুর গুণ জীবনের ধিভিম্ন অবস্থায় সচরাচর 
প্রকাশ পীয় । যেমন, বায়ু-কফ-প্রধান ধাতুর বাল্য ও বাদ্ধক্যে 
বাবুর, এবং তরুণ ও সমকাঁলে কফের লক্ষণ উদিত হয় | ইত্যাদি ।ঞ 

ধাতু-প্রকৃতি সচরাচর জনক জননী হইতে সন্তানেরা প্রাপ্ত ভয | 
এই ধাতু-প্রক্ুৃতির উপরেই যখন মন্তষ্যের দৈহিক ও মানসিক ভাব 
সম্যক নিভর করে, তখন দম্পতী ও তাহাদিগের ভাবী সন্তানের 
স্ুুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিবাহ কালে বরপাত্রীর ধাতু বিচার করা 
একান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে | আমাদিগের বিবেচনায় বিবহুনীয় 
স্ত্রী পুরুষ এক ধাতুর হওয়া] উচিত নহে, বিশেষতঃ উভয়েই 
মেদ বা বাযু-প্রধান ধাতুর হইলে বহ্ছু অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা 
আছে । 

কোন ধাতুজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা বরপাত্রীর ধাতু-মিলন স্থির করিয় 
লইবে | 





০ - শি তিশা শীট শি শ্ীাটিাাশোপিপিশিটী পাশপাশি পেশী শি শশীশীাশী শি শীাশশীশপশশটী 


গ্ এই ধাতু সম্বন্ধীয় বিবরণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে সংগৃহীত । 
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ঘ। সৌন্দয্য | 

সমাজের অধঃস্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে শ্রী পুরুষের সৌন্দর্য্য 
লইয়া বিশেষ বিচার নাই, উহা? কেবল উচ্চশ্রেণীস্ক এবং 
ধনবান. লোকদিগের মধ্যেই পরিলক্ষিত ছইয়| থাকে । সৌন্দর্য; 
কাহাকে বলে, তাহ। স্তত্রবদ্ধ করা দুরূহ; কেননা সচরাচর দেখা 
বায়, সৌন্দর্ধা-স্ঞান ব্যক্তি বিশেষের সংস্কারের উপরেই নি 
কারয়া থাকে । যেমন-_কেহ আয়তনয়ন, কেহ আরক্ত ও 
সুক্ষ ওষ্টাধর,*কেছ গৌরবর্ণ, কেহ বা স্সদীঘ নাগাকে সৌন্দ- 
ধ্যাধার" বলিয়া স্থির করে । উহ্বাদিগের নিকটে অন্যান্য অঙ্গ প্র- 
ত্যঙ্গের দৌষ উপেক্ষণীয় । এইহেতু সৌন্দর্যাবধারণ-কার্ধ্য বরপাত্রীর 
নিজেন্ন উপরেই ন্যাস্ত রাখা ভাল | কিন্ যখন এক মাত্র সৌন্দর্য্য- 
মেলের উপর নিভর করিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত নহে, 
দ্বিতীয়তঃ ষে বয়সে বিবাহ প্রস্তাবিত হইতেছে, সে বয়সে বরকন্যাদি- 
গকে সৌন্দর্য নির্ণয়ে নিয়োগ কবিলে, খন তাহাদিগের (বিশেষতঃ 
কন্যা গণের )অদূরদর্শীঁভা ও অনভিজ্ঞরতা প্রযুক্ত অনেক স্থলে প্রতারিত 
হইবারও সন্তাবনা আছে, তখন বরপাত্রীর রুচি পরিজ্ঞাত হইয়া কর্তৃ- 
পক্ষীয়ের' সৌন্দর্য নির্ণয় করিলে, এবং এ নির্ণয়ে উহ্হাদিগের 
(বরপাত্রীর ) অন্থমোদন প্রতীক্ষিত হইলে সর্বতঃ তল হইতে পারে । 

বর্তমান হিন্দু সমাজের প্রচলিত ব্যবহার এই যে, বর কুলীন, 
বিদ্ধীন্‌ বা ধনবান হইলে তাহার সৌন্দযোর বিষয়ে বিশেষ প্রশ্ম 
উখিত হয় না | পক্ষান্তরে কন্যার অন্যান্য গুণের পরিচয় লওয়ার 
পুর্বে সাধারণতঃ তাহার সৌন্দ্যেরই অন্ুগন্ধান হইয়া থাকে । 
একূপ পদ্ধতি, বৌধ হয়, ধর্মশাস্বকীরদিগের পক্ষপণতসুলক বিধান 
হইতে অনেকটা সযুতৎপন্ন হইয়াছে | কেননা শাস্ত্রে নির্দেশ আছে 
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“অধীতবেদ, শীলসম্পন্ন, জ্ঞানবান্‌, অকুতদার, প্রার্থনাকারী 
ব্যক্তিকে কন্যাদীন করিবে” |স্* অন্যপক্ষে বিবাহেচ্ছ, ব্যক্তি 
“বুদ্ধিমতী, স্রূপা, স্মশীলা, স্মলক্ষণা, অরোণিণী?, শ' কিন্বা 
্ছ্য়ুখী, শোভনাঙ্গী, স্ুকেশা, মনোহর, স্থনেত্রা, ম্ভগ 
কন্যার পীণিগ্রহ্ণ করিবেক ($ ইহাতে স্পন্টই এতীত 
হইতেছে, যে শীক্্র-কর্ভীরা পুরুষকে সৌন্দর্ধযশশীলিণী ও মনোহারিণী 
ভার্ষ্যা সংগ্রহ করিতে ক্ষমতা দিতেছেন, কিন্ত নারীকে আপন 
মনোৌমত রূপবিশিষ্ট বর লাভ করিতে কোন স্জোগ দিতেছেন 
নাঁ। কিন্ত দেখা যায়, ব্যন্তি মাত্রেই স্বভবতঃ স্থরূপের 
পক্ষপাতী; তবে হিন্দ্রমহিলারা কি প্রাকৃতিক নিয়মের বহিভ্ত 
যে তাহারা স্ুরূপ ও কুরূপ তুঙ্থভাবে দেখিবেট আমাদিগের 
বিবেচনায় জ্ত্রী পুরুষ উভয়েই উভয়ের মনোমত সৌন্দর্ধ্য- 
বিশিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় । কেননা দম্পভী আপনাপন 
সৌন্দর্যে পরস্পর আকৃষ্ট হুইলে তীহাদিগের মধ্যে দাম্পত্য- 
প্রণয় অতি সহজেই সঞ্চারিত হয় | পক্ষান্তরে দম্পতীর 


+* শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞীয় ব্রক্ষচীরিণেইর্থিনে দেয়া | 
উদ্বাহতত্ব-ুতি বৌধায়ন বচন | 


+ বুদ্ধিরপশীললক্ষণসম্পন্নীনরোগায়ূপষচ্ছেত । 
আশ্বলানীর গৃহ্য-সুত্র ১1৫৩ 


$ কুলজীং শুযুখীং স্বঙ্গীং স্ুকেশীঞ্চ মনোহরাম্‌ | 
স্থনেত্রাৎ স্ুভগাঁং কন্যাং নিরীক্ষা বরয়েছং৪ | 
আ[শলায়ন-স্যৃতি, 
বিবাহ একরণ । 


হিন্ু বিবাহ সম।লে।চন । ১৬১ 


মধ্যে স্ত্রী কুরূপাঁ হইলে সে যেমন পুরুষের প্রীতিঞদায়িনী 
হয় না, পূরুষও এরূপ রূপহীন হইলে মে কখন শ্ত্রীর চিতহারক 
হইতে পারে না । সুতরাং এমনস্কলে দাঁল্ত্য-প্রণয় 
জন্মিবার অন্ভাবনা অন্প | এস্কলে বরপাত্রীকে হটী কথা স্মরণ 
করিয়া দেওয়া কর্তব্য । ১ তাহাদিগের আপনাপন সৌন্দর্য্যের 
অন্রূপ বা উপযুক্ত সৌন্দর্য বাসনা করা উচিত । ২ স্বাস্থ্য ও 
সৎস্বভাব বাহ্য-সৌন্দধ্য অপেক্ষা অনেক মুল্যব।ন, | 

উ। চরিজ্্র | 

দম্পতী বিশুদ্ধ চরিত্রের হওয়া অতীব গ্রাথনীয় | দাম্পত্য- 
প্রণয় যে আমরণকাল অক্ষত থাকিয়া বুল ন্ূখ প্রদান করে, 
জী পুরুষের নির্মল স্বতাবই তাহ।র ভিত্তি । দ'্পতীর মধ্যে 
উভয়েই অসচ্চরিত্র হইলে বড়ই বিড়ম্বনার বিষয় হয়, তদপেক্ষা 
অন্যতরের সৎস্বভাব হওয়াও ভাল । সমাজে শ্রিয়দর্শিত] 
ও লৌকপ্রিয়ত৷ মনুষ্যের সৎস্বভাবের পরিচায়ক | বোধ হয়, এই 
জন্যই যাঁচ্জবল্ক্য বরের লোকপ্রিয়তার প্রয়েজন নিদেশ করিয়া 
ছেন | যাহীহউক এ্রতিবাসী মণগ্ডলীতে বর কন্যার শ্রিয়বাদিতা 
ব| দ্ুমুখতা, নিরীহুতা বা অত্যাচ।রিতা, বিনয়ীভাব কি অবিনয়ীভাব 
ইত্যাদি অবগত হওয়া গেলে, এবং তৎসহু ধাতৃওকুতি এবং 
পিভৃমাতি চরিত্র একত্রে বিচার করিলে উহাঁদিগের চরিত্র এক 
প্রকার নির্ণয় করা ষাইতে পারে । 

কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত হইলে স্বয়ং অথবা কোন বহুদশাঁ প্রঃ 
ব্যক্তদ্ধারা বরপাত্রীর চরিত্র অবগত হুইনে | 

চাছ। বিদ্যা ও বুদ্ধি | 

একাধারে বিদ্যা ও বুদ্ধি উভঘেরই বিদ্যমীনত। অতীব আশদরণীয়, 


১৬২ বিবাছ্ছ বাবস্থা] | 


কিন্ত উভয়ের অভাব অপেক্ষা কেবল বুদ্ধি থাকা অনেক ভাল । 
অধুনা] মানের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে পুরুষের বিদ্যা ও 
বুদ্ধি থাকা যত আবশ্যক, স্ত্রীর ভত দূর নহে | আমাদিগের শাস্্র- 
কারের বিবাহ্য1 নারীর বুদ্ধিমতী হওয়াই প্রয়োজনীয় বলিয়াছেন । 
বাস্তবিক দেখাও যাইতেছে যে, কেবল-বিদ্যাবতী স্ত্রী সচরাচর 
স্ধৃহিণী হইতে পারেন না; একথা সভ্যতম ইংরেজ জাতিও 
ইদানীং স্বীকার করেন | অতএব কন্যার কিছু বিদ্যা থাকে ভালই, 
কিন্ত তাহার বুদ্ধি থাকা একান্ত বাঞ্নীয় ৷ গৃহস্থাশ্রমৈ বুদ্ধিবিহীন। 
জ্রীহইতে স্বামীর ও পবিবারবঙের যেরূপ অসুখ ও 'অহিত 
উপস্থিত হয়, বুদ্ধিমতী নারী হইতে উহ্বাদিগের সেইরূপ আনন্দ ও 
হিত লাভ হইয়া থাকে । বিশেষতঃ বুদ্ধিমতী ভার্য্যা হইতে গৃহস্থ 
সাংসারিক অনেক বিষয়ে সাহায্য প্রত্যাশা করিতে 
পারে | পুরুষের বিদ্যা থাকার অধিকতর আবশ্যকতা এই ষে, 
সে তদ্দারা জীবিকাঞ্জন করিতে সক্ষম হইতে পারিবে । 

কোন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, ব্যক্তিদ্বার| বরকন্যার বিদ্যাবুদ্ধির 
পরিচয় লইবে | 

জ। ধম্ম | 

স্রী পূরুষ একত্রে ধম্মাচরণ করিবে বলিয়া উভয়ে এক ধর্মঘমা- 
বলম্দী হওয়া বাঞ্চনীয় । বোধ হয়, এই জন্যই স্ত্রীর অপর 
নাম সহধর্মিণী হইয়াছে | স্বামীর ধর্মপ্ররৃত্তি বেরপ নারীর 
ধর্মপ্ররত্তিও সেইরূপ হইবার অনেক সম্ভাবনা থাকিলেও, অনেক 
স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে । ইহার উপযুক্ত কারণও 
আছে । অস্মদসমাজে অবিবাহিতা বালিকাদিপের ধর্খভাব 
সচরাচর পিতৃবংশাবলম্বিত ধর্মের অন্গরূপই হয়, কিন্তু 


হিন্দু বিবাহ সমাঁলোচন | ১৬৩ 


বালক বা যুবকদিগের শিক্ষা ও সংসগ গুণে বা দোষে অনেক 
শ্বলে সেরূপ দেখা যায় না! পিতা আস্তিক, পূজ নাস্তিক, 
পিতা পৌত্তলিক, পুজ ব্রীক্ষ, এরূপ দৃষ্টান্ত সমাজে এক্ষণে 
বিস্তর পাওয়া যা | কিন্ত এদিগে বিবাহ কালে বরের ধম্ম- 
প্ররৃতির বিষয় কিছু মাত্র অবগত হইবার রীতি নাই | অধি- 
কন্ঠ যে বয়সে বিবাহ ঘটে তখন ভাহার ধর্শমভাবের স্থৈষ্যোত্পত্তি 
হয় না। এইহেতু ইদানীং অনেক স্থলে পুরুষকে বিবাভান্তে 
বিধর্মাবলবী হইতে দেখা যায় | দম্পতী মধ্যে বিসদ্্শ ধন্মভাঁব 
ও ধর্থংনঠান নানা অস্থখের নিদান হইয়া থাকে | উহা 
অনেকেই প্রতাক্ষ করিয়া থাকিবেন যে, কোন হিন্দু যুবক 
বিবাহ্থান্তে শ্রীষ্ট বা সানুঠাল্বাক্গ ধর্শখ অবলম্বন করিলে ভাহার 
স্ত্রীকে হয়ত পিতা মাতা ও শ্বশুর শাশুড়ীকে পরিভ্যাগ করিয়া 
এ বিধম্মী স্বামীর অনুসরণ করিতে হয়) নতুবা বিধবা তুল্য চির- 
দুঃখে পিতৃ বা শশুর-ঘুহে কাল যাপন করিতে বাধ্য হইতে 
হয়। ইত্যাদি । অতএব আমাদিগের মতে বৈবাছ্ছিক জম্বন্বাব- 
ধারণ কালে কন্যাবংশের অবলম্ষিত ধরন বরের (পরিণত বয়স্ক) 
অবলশ্বিত ধর্মের সহিত এঁক্য বাঁ অনুরূপ স্থির করিবে | 
এরূপ হইলে দম্পতী মধ্যে ধর্মেন্নতি হইবে এবং বিসদৃশ্দ ধর্ম ও 
ভদ্ৎ্পন্গ অনিষ্ট বিরল হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই | 

বিবাহু-সন্বন্ধীবধারণ ক'লে বর ও কন্যার ধর্শমভাব এবং 
অনুষ্ঠিত ধর্ম্বের বিষয় কর্ুপক্ষ কোন উপযুক্ত লোক দ্বারা অবগত 
হইবেন । 

ঝ। বয়স | 

বৈবাহিক সম্বন্কাবধারণে বরপাত্রীর উপযুক্ত, বয়স, নির্বাচন 


১৬৪ বিকাছ ব্যবস্থা | 


করা অঠীব আবশ্যক | যেহেতু সামাজিক স্তখ দুঙখ এবং 
বিবাহের উদ্দেশ্য সফল বিফল ইত্যাদি গুরুতর বিষয় সমস্ত 
বৈবাহিক বয়োনিয়মের উপর বিশ্উর নিভর করিয়া থাকে । 
কোন বয়সে ও পরস্পর কত বয়োব্যবধ্যানে স্ত্রী পুরুষ পরিণয়- 
সুহ্ে সন্থন্ধ হইবে তাহ] শাস্্রকারেরা নিদ্ধারিত করিয়! গিয়া- 
হেন । কথিত শাস্দ্রেক্ত বয়ৌনিযম ও তাহার উপযোগিতাঁৰ 
বিষয় এই পুক্তকের অনম-বিবাহ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে । 
কফতাভঃ তাঙ্া বন্তমীন দেশ কাল পাত্রের উদ্দযোগী বলিষ! 
আমাদিগের বোধ হয় না । অগ্রধাবন করিয়া দেখিলে 'প্রতীত 
হইবে, থে আর্য্য ব্যবস্থাপকেরা প্ুর্দতন আমাজিক প্রয়োজন এবং 
আপনাদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানীন্তস।রে উল্লিখিত বয়োনিয়ম 'অব- 
ধারণ করিধাছিলেন । পুরাতন সমাজে গ্রজারদ্ধির যথেষ্ট 
ওয়োজন ছিল; সেই প্রয়োজন ল্্সিদ্ধির নিগিত্ত নারীদএকে 
আবাল্য সন্ভতানোঙ্পাঁদন কায্যে নিয়োজিত করা অবশ্যই 
আবশ্যক হইযাছিল । এদিগে শান্্ক।রদিগের বৈজ্ঞীনিক-জ্ঞান ও 
অনম্পুর্ণ ছিল | মন্ত্র ক্ষেত্র ও বীজ ক্রমান্বয়ে নারী ও পূরুষের 
সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন । তাহার মতে ক্ষেত্র ও বাজের 
মধ্যে বীজই প্রধান, যেস্ছেতু ক্ষেত্রণীজসহযোগে যাহ] সন্ত হয় 
তাহাতে বীজলক্ষণই লক্ষিত হইয়া থাকে । সেইরূপ নারী ও 
পুরুষের মধ্যে পুরুষই প্রধান, কেননা নারী ক্ষেত্ররপা এবং 
পুক্ষ বীঙ্গস্বূপ |ঙ্ঈ এই বুদ্ধিতেই, বোধ হয়, ব্যবস্থ।পকেরা 
পুরুষের পরিণত বয়সে বিবাছ ও সন্তানোত্পাদনের এত আব- 





শশী পিশ পা শি পি ০০ শশী ২২ ২ শীশশীশা শী কাশি শিপ হাত 


ক্ষ মনত ৯ অ. ৩৫।৩৩ শো ক, 


হিন্দু বিবাহ সমাঁলোঁচন । ১৬৫ 


শ্যকতা নিদেশ করিয়াছেন এবং নারীদিগের বিবাহ ও গ্ভধা- 
বণের জন্য পরিণত বয়স প্রতীক্ষা! করা প্রয়োজনীয় বোধ 
করেন নাই | যাহাহউক এই বয়োনিয়ম তখনকার প্রকৃতি-শাসিত 
সমাজে ভাদৃশ অনিক্টোন্ভব করিতে পারে নাই | কিন্ত কাল 
পরিবঞ্তনে সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হইলে শাস্ত্রীয় শাসন শ্থ 
হইয়া পড়িল, শাস্ত্রেক্ত বৈবাহিক বয়োনিয়ম সমাজে অনাদৃত 
হইতে লাগিল, এবং পুর্ধবপ্রচলিত আচার বাবছ।রও উপেক্ষিত 
হুইল | তখন বাল্য-ও অসম-বিবাহ শ্রেত প্রবাহিত হইয়া সমাক্তকে 
অবনস্তির পথে গুক্ষিপ্ত করিল; এক্ষণে উহ] অবনতির পরা- 
কাষ্ঠায় উপনীত হুইয়াছে | যদি আমরা এক বার অগ্রসন্ধান 
করিয়া দেখি, যে জেই শোৌধ্য-বীয্য-শালী আয্দিগের বংশে 
এক্ষণে এড দুর্বল সন্তান কেন জন্মগ্রহণ করিতেছে, ভাছ! 
কইলে জানিতে পারিব, ষে উহা প্রধানতঃ বৈবাহিক 
বরে।নিযমের কালপরণ্পরা বাভিচারের অবশ্যন্তাবিত ফল | 
অভএব বর্তমান সমাজিকগণের শারীরিক ও মানদিক দৌর্ববল্য 
নিরাকরণের জন্য বৈবাহিক উপযুক্ত বযস. নিদ্ধারণ না করিয়] 
অন্যান) সহস্র চেষ্টা করিজেও কুভকার্যয হইবার সপ্ভাবনা 
নাই | সেই হেতু আমর! এস্বলে স্ত্রী পুরুষের উপযুক্ত বৈবাক্কিক 
বয়ে।নিয়ম অবধারণে প্রবৃত্ত হইতেছি | ্ 

পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে) ক্ক যে বিবাহের যুখ্য উদ্দেশ্য সম্তানো- 
্প।দন । আর দেই সন্তান দীঘজাণী, স্বাস্থ্যসম্পন্গ ও বলিষ্ঠ 
হইবে, ই[ও যখন এ উদ্দেশ্যের অন্তর্নিবি্ণ, ভখন স্ত্রী পুরুষের যে 
বয়সে বিবাহ খটিলে উল্লিখিত উদ্দেশ সব্ধভোভাবে সংসা- 
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ঞ প্রথম খণ্ডের ৮৮ পৃঃ দেখ | 


১৬৬ [তাহ ব্যপস্থ। | 


ধিত হব, সেই ববদই খে বিবাহ পক্ষে উপযুক্ত, তাস্ছ।র সন্দেন্ 
নাত্র নাই । কথিত কাল অবধারণ করিতে হইলে ধর্শশা 
অপেক্ষা বিজ্ঞানের মত গ্রাহ্য | 

বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, অপরিণত ও রুদ্ধ বয়সে জন্তানেোপাদন 
করিলে সে সন্তান দীর্ঘাযু ও বলিষ্ঠ হয় না ।ক্ক ুতরাং দুঁণ- 
যৌবন, হইতে ব্বদ্ধন্থের পুর্ব কাল পধ্যস্ত জস্তান জনের উপযুক্ত 
নময় তাহা ঈহজেই [ম্থর হইতেছে । অগ্মদেশে নারীদিগের 
১৬ বৎসর বয়সে এবং পুকষদিগের ২৫ বহসর ঝলসে গুর্ণযৌবন 
উপস্থিত হয়, আর উহদিগের হৃঘত্বের এ রস্ত এ্মান্ধয়ে ৩৫ 
ও ৪৫ বৎসর বয়সে হইয়া থাকে ।ণ অতএব এই মধ্যধাল 
আমাঁদিগের বিবেচনায় সম্তীনেতপাদন পক্ষে প্রশস্ত | 

আর, আধ্য-শারীর-বিজ্ঞানজ্ঞ মাননীয় ধন্বশুরি স্থির করিয়াছেন 
যে, “পুকষের বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর এবং নারী যে।ডশ ব্যীঘা 
হইলে, স্ত্রী পুকষে তুল্যবীর্যয হয়” $ কিন্ত তিনি উপদেশ দিয়া- 
ছেন, পুরুষের “পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স হইলে দ্বাদশ বধীফা 
কন্যার সহিত বিবাহ দিবে । তাছাতে পিত।র ন্যায় ধম্ম, অর্থ ও 
কামনা বিশিষ্ট সন্তান জন্মে” |$ ইহার পরেই ভিনি নিদেশি 


ক বাল্য ও অসম বিবাহে প্রদর্শিত হইয়াছে । 
1 বঙ্গদেশে স্ত্রী পৃকষের বদ্ধান্ব অনেকস্থলে আরে গুর্বব হুইতে 
প্রারস্ভ হইতে দেখ! যায় | 
$ পঞ্চবিংশে ততোবষে পুমান নারী তু যোড়শে। 
সমত্বীগভনীর্ষেটী তৌ জানীয়'ত *%*%** || 
অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতি বর্ষায় দ্বাদশবর্ষ।ৎ পর়ীমাবছেছ। 
পিত্যধন্মার্থকামপ্রজাঃ প্রাপ্স্যতি । জুশ্রত । 


নক 


হন্দু বিবাহ সসালোচন । ১৬৭ 


খ্ 


করিতেহেন থে “অঞাপ্ত বোডমবষীধা নাবী অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতি- 
“শ. ববস্ক পুকষেব সহযোগে সন্তানোৎপাদন করিলে সে 
মন্ত।ন গভম্ৃতি, অপ্পাবুত বা ছুক্দলেন্দ্রিং হয়; অতএব অত্যন্ত 
বালিকাবস্থ।তে গভাধান করাইবে শট ক্ক ইহার মতে নারীর 
[দশে খা ₹র্যে রজোদশন হয় | এই সমন্ত মত একত্রে বিচার 
কৰিলে ইস্থা স্গঞ্চ এভীত সয় যে, ভগবান, ধন্বজ্তরি তাহ।র কালের 
গচালত সামান্কুক ৪*ার বশব হী হইযা যদিও কার বতসর বয়সে 
অর্থাৎ রজেোযেখগের অব্যবহিত প্রান্কালে নারীর বিবাছ দিব।র 
মত দিধ|ছিলেন, কিন্তু ১৬ বত্জজরের গুর্কে ভাহ।র গভোৎ্পত্তি 
না হঘ তপক্ষে বিশেষ সাবধান করিয়া গ্যাছেন 1 


ক্* উনবে!ভঙ্শববাযানপ্র।গ£ পঞ্চবিংশতিং 1 যদ্যাধন্তে পুমান, 
এতং বুক্ষিশ্থত লস বিপব্যতে ॥ জাতো বা ন চিরংজীবেজ্জীবেদ্বা 
স্ন্্,8 1. ভহ্। ভান্ততলয়।হ এভাধানৎ ন কারয়েৎ ॥ 
স্রশ্রত 
ণ ধর্মশান্সে নিদে শ অ[ছে,যে নারী বাল্য কালে পিতার, এবং 
যৌধনে পতিব বশো «[কিবে 11 এই বাল্য কালের পরিমাণ যেল 
বৎসর পর্যন্ত, তদন্তর যৌবন কল গণ) কৰা যায | 8 এই সময়েই 
স্বামী ক্রীর রঙ্গণাপেক্গণ না করিলে কথিড শান্বানুস।রে তাহ।কে 
1 বাজ্যে পিতুর্কশে তি পাণিগ্রাভস্য ঘৌবনে 1 মল ৫, অ. 
রন্ষে কন্যাং পিতা খল্যে যৌবনে পতিরেব ভাং। গ।রুড ৯১অ. 
আধষোডশাচ্ডবেৎ বালস্তকণস্তত উচ্যতে । বন্ধস্যাৎ সগুতে- 
রূদ্দং ব্ষীয়ান, নবতেঃ পরং ॥ শব্দবম্পদ্র'মধৃত স্থৃতি । 
উনষেোড়শ বরষস্ত নরোবালো নিগদ্যতে | সুশ্রত 
ব।লেতি গাদতে নাবী যাবৎ বোড়খ বৎসরং । 
তস্মৎ পরঞ্চ তকণী যাবদ্বাত্রিশত ভবেৎ॥ ভাবপ্রকশ। 


++. 


১৬৮ বিবাঙ্ছ ব্যবস্থা | 


অপিচ, পাশ্চাত্য শারীরবিজ্ঞানবেত্তা স্ুবিখ্যাত ফ্যাক্টন সঠছেব 
(কাহার জননেক্দ্রিয়-বিষয়ক পুস্তকে, ৮৫।৮৬পুঃ ) উল্লেখ করয়াছেন, 
ঘে “শ্বাস্থ্যসম্পন্ন যুবক মাত্রেই ২৫ বৎসর বয়ঃত্রমের পরে স্বকীয় 
অবস্থা দার পালনে অনুকূল হইলে বিবাহ করিবে” । স্থলাস্তরে তিনি 
বলেন, ষে “পরিণত বয়স্ক পুরুষ ও তাহার স্ত্রীর বয়সের অন্তরাঁল 
সাধারণতঃ ১০ বৎসর হওয়া] আবশ্যক | কেননা তাহা হইলে স্তর 
পুরুষ উভয়েরই জনন ক্ষমতা এক সময়েই নিরৃত্ত হইতে পারে । 
পরন্ভ যদি কেহ তরুণ বয়মে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে ভবে 
১৫।১৬ বৎসরের বালিকাকে পরিণয় না করিয়া ভীহার 'আপন 
বয়সের কথঞ্গিৎ জঙ্গিছিত-বয়স্কী নারীকে মনোনীত করা 
কর্তব্য”? | 

এক্ষণে উল্লিখিত আঁব্য ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মত পর্যালে।- 
চন] করিলে অবগত হওয়া ষায়, যে পুরুষের বৈবাহিক কাল পহঙ্ধে 
(অন্ন ২৫ বৎসর বয়ওক্রম হইতে) কোন মতদ্বৈধ নাই, নারীর 
বিবাহের বয়স সম্বন্ধে কিছু ভিন্নমত আছে । অর্থাৎ ধন্বস্তরি 
বার বৎসর এবং য়্যাকটন যোড়শ্োদ্ধ বর্ষ নারীদিগের পরিণয় 
কাল বলিতেছেন ! এই মতবিরোধ? বৌধ হয়। দেশ ও ও সামা- 








নিন্দনীয় হইতে হয় | অপর, অদন্1 কন্যা কতুমতী হইয়া » 1 স্বয়স্বরের 
সুরে তিন বৎসর অর্থাৎ ১৫1১৬ বৎসর বয়ঃএ্রম পর্য্যন্ত এ তীক্ষা 
করিবে ব্যবস্থা আছে । ইহাতে বোধ হয়, যে পৃরাঁকাীলে বিবা- 
হান্তেও সাধারণতঃ ষোড়শ বষ পধান্ত রমণীর স্বামী সহবাসে 
থাকিবার রীতি ছিল না । এক্ষণেও মাক্দ্রাজ, বোহাই, পঞ্জাব ও 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে, ততদূর না হউক, যাবৎ কনা রজো- 
দর্শন না করে তাবৎ সে শশুরালয়ে প্রেরিত বা স্বামী ₹৪৫ে 
নিয়োজিত হয় না । 


হিন্বু বিবান্ছ সম+লাচন । ১৬৯ 


জিক অবস্থা ভেদে বটিয় থাকিবে |. ফলতঃ উচ্ছাটিগের 5ভংধা।ন 
ষোল বত্জরের পরে সংঘটন ক্র্থ ইন্ভা উভয় ৈজ্ঞ!নিকে:ই 
অভতগ্রেত । অতএব যদি *উত্কষ্ঠ স্তন ও জনন 'ব।হের 
যুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে অশ্যন নারীর ১৬ এলং পুরুষের 
২৫ বৎসর অথবা উহার অনতি পুর্ব কাল হুইভে বিবাছের কাজ গণ্য 
করা উচিভ | যদি বল উত্ত কাজের বন শুক (যেমন, 
ধন্রস্তরির মড়ে নারীর বাব বৎসরে) ধিবাহ হইবার বাধা কিট 
তদ্ু্রে বক্তন্্য এই ফে, সঙ্খানে।তপাদনোপযুক্ত কাজের গুর্কে 
পরিণধ সুত্রে বন্ধ হইয়া শ্রীপূরুষের পরস্পর পৃথক. রূপে 
বাস করা (বিশেষতঃ বগডমান হিম্তু জমজ) যেখ।নে বিধবা 
বিবাঙ্ছ অগ্রচলিভ ), অথব] অক।লে সন্তান এজননে এর হওয়। 
কোন মতেই সঙ্গত বা মঙ্গলজনক ইহতে পারে না। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, উল্লিখিভ বিদ্ত।নান্থমড বৈবাছিক বয়োলদিয়ম আজ 
হিভজনক হইলেও 'অশ্মদ, মম নানা কারশে ইদানীং অন্ন 
দেখা যায | সমাজের বর্তমান অবস্থায় এ নিয়ম আহ] গরচজিভ 
ভওয়াও সহজ বোধ হয় নাঁ। কেননা বন দিন বাহ্য।বাছের 
প্রচলন, বিলাসাভ্যাস এবং ব্রঙ্মচযোর (পুরুষের পক্ষে) শিয়ম 
ভঙ্গ প্রযুক্ত অধুনা সাঁমাজিক্গণের। কি ভীব, কি পুরুষের, 
'মকালে কামেক্দ্রা উত্তেজিত এবং তগ্িবন্ধন উছ্াপিকে 
অকালে ইন্দ্রিয়সেবায় গ্ররও দেখা যায | এসণে যদি সহসা 
নারীদিগকে যেডশ বর্ষ এবং পুরুষগণকে পঞ্চকিংশতি বব পযন্ত 
অবিবাহিত রাখা যাঁব' ভাঙ্গা ভইলে স্তলবিশেৰে বাভিচারের আশঙ্কা 
হুইলে হইতে পারে । যদও কালে তাদুশী আশঙ্কা সামাজিং- 
গণের ঘন হইতে আপন। আপনিই ভিরেহিভ হইতে পারিবে কিন্তু 


১৭০ বিব।ছ বাবস্থা । 


যত দিন তাঙা না হইতেছে তিত দিনের জন্য একটী অভিনব বৈবা- 
ভহিক$ বয়োনিয়ম অবধারিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক । 
সমাজের ব্ভমান অবশ্থায় গ্রন্থকীরের বিবেচনায় নাধীর 
স্যনকণ্পে ১৩১৪ বহসর এবং পুরুষের ২৩২৪ বৎসর বয়সে 
পরিণয়ের কাল হওয়া উচিত | দম্গপতী মধ্যে বয়সের ব্যবধান 
সাপারণতঃ দশ বঙসর ৭141 বাঞ্চনীয় । এরূপ নিয়মে বিবাহ 
নির্বাহিত হইলে অধিকাংশ স্থলেই উপবুক্ত কালে সম্তানোতপন্ন 
হওয়ায় সামাজিকদণের বঙমাঁন দৈহিক ও মানসিক পৌর্কাল। ভ্রমশঃ 
দূরীভূত হইতে থাকিবে | তগ্ি্ন ইচ্ভাতে বাল-বিধব।র, বিশ্বেষতঃ 
অনপতা বিধবার, সংখ্যা বিস্তর হ্বাসহইয়া পাঁছবে, 
সন্দেহ নাই | কিভ্য হায়! বঙমান সমাক্গে লে|কের বাল্য- 
বিবাছে প্রবৃত্তি যেরূপ শ্রবল দেখা যায়, ভীভাভে অক্ঞাবিত 
বয়োনিয়মও্ত যে সর্ধত্র আদ্ূত হইবে, ভাহ।র প্রত্যাশা অণ্প; 
বিশেষতঃ নারীদিগের এ বয়স, জন্বন্ধে অনেকস্থলে আপাতত 
উপস্থিত হইতেই পারবে | প্রথমতঃ যে বয়সে তাহাদিগের 
বিবাহ দিবার এজ্ত্।ব করা হইল, সে সময়ে তাহারা অনেকে 
প্রগু-রজস্কা হইবে । অবিবাহিতা রমণীর রজোদশন হিন্দু-ধর্মা- 
শখের ও সামাজিক রীতির বিরুদ্ধ | দ্বিতীয়তঃ সামীজিকগণ 
ইহ অনায়াসে বলিতে পারেন, যে তত অধিক কাল নারীকে অহ 
র।খিলে ব্যভিচার ও তদান্সঙ্গিক অনিষ্টের সম্ভাবনা! আছে ) 
প্রথম আপগির উওরে আমরা এই বলিব যে, বিবাহের 
পুর্বে 5 রাজোযে।গ ধম্সশাস্্র ও বত্মান সামাজিক 
আচারের যে এত বিরুদ্ধ হইয়াহে, তাহা কেবল ধর্ম জুণেতা ও 
সামাজিক্গণের অুসপ্পুর্ণ বৈচ্ছানিকঙ্গান হইতে সমুদ্চত 


ভিন্দু বিবাহ অমালে চন | ১৭১ 


রমণী খ্তুমতী হইলেই সে গভগারণ করিতে পারে; সত)। 
“কিন্তু যেমন শিশুরদস্তোচ্চেদ ও চর্বাণ ক্ষমতা হইজেই তাহাকে 
কঠিন দ্রব্য আঙ্কার করিস্ছে দেওয়া উচিত হয় না, কেননা 
তখনও ভীছছ।র পরিপাক ও সমীকরন শক্তি যখোপযুক্ত প্রথল হুইডে 
বিল থ]কে, সেইরূপ নারী খতুমতীও যৌবন পদবীভে পদ1পণ 
করিলেই তাহাকে গভধারণের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করা হইতে 
পরে না, দুকনন। ভহকাদে (১৬ বৎগর বয়স পধ্যন্ত) ভাঙার 
স্গভপ[রণোক্ষযে।গ দৈহিক এমৃদ্ধি লভ হয় না। অতএব 
[বন।ক্ের প্ুক্ে (অভাবভও ২1৩ পঙুসর) নারীদিগের রাজে।হ।গ 
হিতকর ভিন্ন অনিষ্চজনক নহে | 

দ্বিতীয় আপত্তির উন্বরে আশাদিগের বক্তব্য এই যে, 
রজঃআব হইলে যদিও নারীদিশ্রে আাকৃতিক নিয়মে পৃরুষ- 
সঙ্গতির এবাত জঞ্চে, কিন্ত উচ্ভাদিগের বাল্যাবস্থায় ভাদৃশী এরি 
এড এঅব্ল হয় না, যে ভাতা হজে ঢরিভার্থভা লাভে উন্মাথ 
হইবে। দেখ, এ দেশের মুসলমান ও শ্রীয়ান কন্যারা বয়স্ক না হইলে 
সচরাচর পাত্রস্থা হয় না) কৈ তাহাদিগের মধ্যে বিবাছের পুর্বে 
কয়টা নারীকে ব্যাভিচার দোষ স্পর্শ করে? অধিকন্তু আমাদিগের 
বর্তমঠন সমাজের ন্ছ সংখ্যক সধবা ও বিধবা যুবতীরা 1গত্রালঘ়ে 
ফেরূুপে ব্যকিগার দোষ হইতে অব্যাহত থাকিয়া কালক্ষেপ করে। 
অন্ুঢা বালিকারা ১৩1১৪ বশ্সর (অথবা যোড়শ ব্য) বয়ঃক্রম 
পর্যন্ত কি সে রূপে থাকিতে পারিবে নাঃ 


উপরে বরপাতী নির্ধীচন বেষয়ে যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা 
এক প্রকার বলা হইল | এক্ষণে কোন. ২ ন্যক্তির পরিণয় 


১৭হ বিবান্ ব্যবস্থা] | 


ব্যাপারে লিগু হওয়া উচিত এবং কাহার বা উচিত নন্ে, তৎসন্বন্ধে 
২৪ টী কথা বর্লরা বরমান এস্যআাবের উপসংহার ক্র| যাই: 
ভেদে ॥ ব্যন্তনাত্রেরই যখ্যোপধুক্ক কালে পরিণয় স্থজে বদ্ধ 
হও আপাততঃ উচিত বোধ হইলেও? বাস্তবিক সেবধপ হওয়া 
বাঞুনীয় নছে | প্রথমতঃ জননশক্তিবিরহিত এবং, ' উৎ্কট 
রোগগ্রস্ত পুরুষদিগের, আর এ কপ গভ্ধারণ-শক্তিহীন এবং 
রুপা নারীদিগের পরিণগ্র সংঘটন হওয়া অন্চিভ | ধেক্কেতু 
ইদিখের বিবাকে সন্তানোৎপাদন, অথবা উৎপাদিত সন্ত।ন 
বলি, নিরাময় এবং দীর্ঘায়ু হইবে না । দ্বিতীয়তঃ অরীপুজ- 
ভরণপোষণে অক্ষম ব্যক্তর পরিণয় শৃঙ্ঘলে বদ্ধ হওয়া] অবিধেয় | 
কেলন1 তচ্গারা সমাজে দারিদ্রা-হুঃখ বিস্ততি ও ততৎসঙ্গষে বহু 
আনব উপ্পশ্থড হইবে 1 পক্ষীনুরে স্বাস্থ্য ও উৎপাদিকাশক্তি 
সপন্গ অথচ ক্ষমবান, ব্যক্তিগণের যথা সময়ে পরিণর সংঘটন 
হওয়া প্রার্থশীয়, যেহেতু তদ্থারা হমাজের' বুহুবিধ সখ ও উন্নতি 
ল।ভের সম্পুর্ণ অস্ত।বনা | 


সমাপ্ত | 





পৃষ্ঠা অন্তদ্ধ' 
€ ৮ গছিযির। মহুষির! 
গী এ লগ্নে কুতে 
৬ ৬ কিনব কিন্ব। 
ব৯৭ ১২1২৬ ত্যাক্ষ্য ত্যজ্য 
এ ১১৯, পূর্বাপতিকে, পুর্বপততিকে 
পৃ ১৬ র পুরুষের 
৮" 3৯ কবিকণ্পণানিঃল্ঘত কবিকপ্পনা নিঃক্যত 
রী ২২ বর ইবরাঃ 
ঁ ২৪ ধর্মকের্মোপষোগিনী ধর্কল্মেপযোগিনী 
১৯ ১৩ পম্তানৌতৎপক্গ সন্তান উৎপন্ন 
81৮৪81৯৪1৯৫) ২৩২৪1২৪১১৯৮ একপাতিত্ব একপতিচ্ধ 
১২ ২৩ শত্বরে সন্ধরে, 
১৩ ১৪ এই সেই 
ঞঁ ১৩ মেলবদ্ধের মেলবন্ধের 
ঁ ২৯ সামজের সমাজের 
১৪ ৫ উপনিবেসীরা উপনিবেশীর। 
১৬ ২৫ পুর্বোলিখিত ইর্বোলিখিত 
১৯ ১২ জাত জাগ্রৎ 
২১ ৫ অনিষ্টের অনিষ্টের 
২৩ ১৫ প্রর্থন। প্রার্থন! 
৫৭ ১৯১২৬1২০ কল্ল.ক ফল্লুক 
২৪ ৮ পূজোতপঙ্গ পুভোৎপঞ্তি 
৩৩ ১৭ একাধিক্র্ছ একাধিক 
৩৪ ৯১ 'আনিত আনীত 
এ, ৯৩ প্রড়ীষ্ঠা প্রতিষ্ঠা 
৩৫ ২১ বিশেষ বিশেষ 
৩৬৬৪ ৪1৯৮ গ্রন্থিত গৃহীত 


১৯ আছেন আছে 
১৪ এবন্ছা প্রবন্ধ 
বহ-ন।য্তা বছদোষত্ত? 
৩৭1৯১।৯৫, ২1৯৩৮ শা।রধাক শারীরিক 
এঁ ১৮ বিরূদ্ধ বিরুদ্ধ 
এ1৫৯1৬৫।৮৫1১০৭, ১৯। ১৫1৯।১৯1১২ ধ্বংশ ং্স 
ঞঁ ১৯ উপজীবীকা উল্টীজীবিকা 
্ ২২ প্রস্তভি প্রকৃতি 
৩৮ ৪ পাণিগ্তিতা পানিগৃহীভ। 
এ/১২৩। ১০-৯৯/১৩ আনুসর্সিক আনষঙ্গিক 
ঁ ১৪ ছুর্ব্যাবহার ছুর্ধ্যবহছার 
এ ২৩ স্ক্ষেভ্যোপি  শ্ক্ষেভ্যোইপি 
এ ওঁ বিশেষতঃ বিশেষতঃ 
৪৬ ৫ এলে |ভোন প্রলোভন 
এ ৬ কাজ্ষণী কাঞ্তিকষিণী 
এ ১৬ শরিরা শরীরা, 
এ ২০ চৃহীতাদিগের গৃভীতাদিগের 
৪৩৯৬৮ ৪1২৫  শশুবালয় স্বশুর,লয় 
রী ৫ নয় হয় 
এ ৫৬1৮ শশুবের শ্বশুরের 
” 8৪ ৪ নারে চিত নারীজন-ন্থুলভ 
&18৫18৬1১২৮, ১৮।৯৯।২৭,৯ প্রমান প্রমাণ 
ঁ ২৪ হইয়াছ হইশ|ছে 
৪৫ এঁ প্রা প্রাণ 
৪৬ ১৫ বিদুবীত বিদুরিত 
ধী ২১ দণ্ডণীয় দণ্ডনীয় 
৪৮ ৫ পরিগনণীয় গরিগণনীয় 
৪৬ ৩ নিদ্দিক্ট নির্দিক্ট 
৫২. ১৩ উঠীয়! উঠিয়া 
41৫416৯৬৩  ২৬/১৫।২৪1৪ লক্ষ্য লঙ্ষ 


৫৫ 
এ 
৫৮ 

৯1১০ 


৮১৭১ 
ব৩।৯৬ 
৭১ 


৮$৯১১১৯৮। ১৮১৯৭) 


১৪ ধযজ নৃযজ্ঞ 
১৪. সেকার্যযার্থে সৌকর্ষ্যার্থে 
২৪ পথব্্র বক্কর 
৩১৮,২১১৭ সংসারিক সাংসারিক 
্ট নাধ্যে চিত নারী-জনোচিত 
১৩ অতিথাসতৎকার অতিথিসৎকার 
২৩ শঙ্খ শঙ্খ 
3৯ গুকতস্থরা গুহস্থের। 
৯২২ হ্তু হে 
১৫ ইগ্‌্সিত ঈপসিত 
২১ চতুবর্ষাবধি চতুর্বষ[বধি 
৩ পৃজান্‌, পুৃজাণু 
২৪ ০ হস্ত হত 
৭ উপধ'পরি ভর্ধযাকে উপর্যযপরি ভার্ধ্যাকে 
এ »ম্ক।চত সন্ক চিত 
৯” বৈযুখ বিযুখ 
১২ দুববস্থা. দুরবস্থা 
১৪ নিতন্বদেশ নিতম্বদেশ 
৯ প্রতোঙ্গের _ প্রত্যঙ্গের 
২৩ ভ,বষে ভর ভবিষ্যোত্তর 
২৩৩ তন্ত্ব তত্ব 
১৮ অপিবেত অধিবেত, 
২০ তাতে তাহ।তে 
১৫ পরিত্যাজ্য পরিত্যজ্য 
২9 কামানাযুপভ্েগ্েন কাম নাযুপভোগেন 
বে ব্যাভিচ/বিণী ব্যভিচারিণী 
১৩ দুষ্ষি যাশক্ত দুষ্ষি য়াসক্ত 
১৫১১৯১২৪1১৮ ব্যাতভিচার ব্যভিচার 


রপ্ররগ্রা রুগ্ন রুমুশি 
১২ ব্যাভিচ রিতা 


ব্যস্ডিচারিত্ত 


২1১৩০ ৩৯৩ পতিদ্তে পতিদ্থে 
এ১০২ ৮৬ মহক্ষাদীয় প্নছম্মদীয় 
৭ ৬ শ্রীচীসতম রি প্রবচন ইতি রুল 
বৃত্ত খক্‌ বেদের $ কৃষ্ণ ফভুর্বেদের 
ত্ঁ ৯ কিঞ্ধিগ কিঞ্চিৎ 
এঁ ১৩ পাণিগ্রহনাভিলাবী পাণিগ্রহণাল্চিলাধী 
এ ২১ নার্যাতি নার্য্যভি 
৭৫ ৬ যুনসংহিতা মন্গসংহ্িতা 
এঁ ১২. কিঞ্চিছুন কিঞ্চিদূন 
এ ২৪ তাহার তাহা 
প্ঙ ৮৮ যাজ্ঞ্যবক্ল্য যাঁজ্ঞবক্র্য 
তী ১৪ শান্বসম্মত শান্তসম্মত 
ঁ ২০ কগ্সিয়। করিয়। 
৮২ ১৯ শঙ্ক চিত সপচিত 
৮৩ ২৫ ত্যাজ্যা ত্যজা 
৮৪ ১২ প্রসংশা প্রুণংস। 
তথ ২১ সমর্থ সামর্থ্য 
৮৫ হঙ উত্পন্ধ উত্পাদন 
৮৭ 5৩ ছুইবেল ছুইবেল। 
শী ১৬ বিশয়াশক্তি বিষয়াসক্তি 
খঁ ২২২৪ যোতিনাঞ যতিনাঞ্ 
সী, ২৩ ছিসিক্সমঙ্গকং শছ্বস্শ্থিক্নমন্নকং 
৮৮ ৫-৬ মুসলান মুসলমান 
চে) ৮ অতিথীকে অতিথিকে 
৮৯ ১৬ জন্মান্তীণ জন্মান্তরীণ 
৯০ ১৭ জননীদি জননাদি 
৯১ ২৩ বৃহস্পতি বৃহস্পাতি 
৯২ ৮ বলিয় বলিয়! 
জী ১৬ ন্ৃ ভাত 
শব ২ পুজানাং পুদ্জাণাং 


৯৩ 
৯৩1৯৮৯৭ ২২1১২ 
৯৪ ৭--৮ 
৯1১১৮ ৭1৫ 
রী।১২২ ২০1১৫ 
এ ২৩ 
৯৬৩ ৯০ 
৯৭ ৯ 

এ ৪৫ 
১৮ ্‌ 

এ ১২ 

ঁ ২৯ 

৯৯ ১৬ 
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এ ২৪ 
১০০1১০২। ৫1২০ 

এঁ ৬ 
৯০২ হহ 
১০৩ ১৬ 
৯১০৪ ২৩ 
০০৫ ১১ 
১০৬।১১৫ ১৯1৯ 
41১৩৬ ২০৭ 
১০৭ ১৮ 
১০৮1১১৭ ৪1১০ 

এঁ ১৯ 
4৮৩০১ ৯৩ 
১১১ ও 

নী ১৯ 


ঞ্ী হই 


সহ্তঙ্ত্রত।- সতঙ্ত্রত।ৎ - 
যুবতিদিগের  যুবতীদিগের, 
অন্নিস্পেৎপাদিত অনিষ্টোতপত্তি 
উতসিঙ্ন উতৎনান্ন 
অন্ুমাত্র অপণুমান্্র 
অনিষ্টোৌতভ্াীবিত অনিষ্টেশজ্ডব 
ত্রচ্ধতর্যাু্টান ব্রক্মচর্য্যাজুষ্টান 
আনল অনিবাষ্য 
অর্থলিস্পা অর্থ,লপ 
বানিজ্যার্দর নণিজ্যাদির 
করবিযিছেন করিযাছেন 
বাতিগারাক্ষ্য দুষণে ব্যতিচারাখ্য দুষণে 
পথথীক পথিক 
সন্তানোৎপাদিত জন্তান উৎপন্ন 
স্্দ্ধ শুদ্ধ 
তদনুস:ঙ্গিক তদান্ববঙ্জগিক .; 
দুশ্চারিত্র। দুশ্চরিত্রা এ 
প্রয়োজোগীতা উপযোগিতা « 
বিষয়ে বিষষে ৮ 
সাক্ষ্য সাক্ষী রর 
আঙ্গানুসারে আজ্জান্গমারে ও, 
ছুষ্য দৃষ্য 
আস্ছর আস্ুুবর নী 
ফলেশপধায়নী ফলোপধারিনী ৯, 
প্রনালী প্রণালী 
ব্রহ্মা ব্রাহ্ম টু 
প্রামাণ প্রমাণ 
আসি আসিতে 


ক্ষক্জিয়াজাতমেবস্ত ক্ষত্িয়জ্জাতমেবস্তু 


অপকষ্ট 


অপকৃষ্ঠী, % 


৯১ ১1৯৬৭ ৯৫-১১1১৭ ভদন্তর 


এঁ ২১ 
১১৪ ৯হ্‌ 
গ্ঁ ৯৭ 
৯১৫ ৫ 
১১৬ ১ 
১১৮১৬৫৪ ১৬ 
১২১ ৯৮ 
এ ১৯ 
৯২২ ৫ 
রী ১৫ 
এঁ ৬৬ 
১২৩ 

এ ১২ 
এ ১৮ 
এ হ্৩ 
১২৪ ১৬ 
১৫ ৮৪ 
৯২৭) চ 
১৩৪ ৪ 
১৩৪ ৫ 
১২৩৫ ৭ 
১৩৬ ৭ 
১৩৭ ১৬ 
১৩৯১৫০ ৯৩1২৩ 
+5০ ৎ 
১৪১ ৯৮ 
১৪৭ ৫ 
১৫৩ ৯১ 


তদনন্তর 


দ্বি্গাতিনাং 'াদ্িজ[তীনাং 
পৈঠীক্গী গৈঠীনসি 
দ্বিজন্মন। ছিজ না 
দেহীন।ম, দেছিনীম, 
ইহ ইন] 
সম।'জকগণের সামাজকগ ণে 
জাত্যাংশে জ[ত্যংশে 
রাঁডী বাটী। 
অগৌর।ঘিত অগৌরবান্বত 
নপ্পাদিত সম্পাদিত 
জম্প্রাদাষিকেৰ জাম্প্রদায়িকেষ 
আরো আত্বদধ আগ্রোঢ্য, আবাশ্ধকি' 
গ্রয়্েজেোগিত] প্রস্জেজন 
ও এত গ্রশ্রাযত 
আনক্টো চ্চত অনিষ্চ উদ্কুত 
জীপাকাজজ্নেব জাবিক।ঙ্জনের 
ঠহস্থ।লীর থুহস্থলীর 
খঙকের খন্িকের 
অজ অজেব 
পব্বধ্যাষ পব্রাধ্যায 
পবিমনেও পরিমণেও 
গ্জ।পত্য প্র।জাপত্া 
লাঘব] লাঘব 
কৌ।লন্য কেলীন্য 
ইহাদ্াবা ইহ] দ্বারা 
ধন।পধায় ধনাপবায় 
সক্রীমক সংক্রামক 
অঙ্গসৌষ্টব অজসৌষ্টব 
ধলিয়। থাকিলে যে 


